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একদিন প্রয়াগতীর্থে, গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে, অপূর্ব প্রাবৃট্‌- 
নাস্তশোভা প্রকটিত হইভেছিল। প্রাবুটকাল, কিন্তু মেঘ 
ই? অথবা যে মেঘ আছে, তাহা স্বর্ণময় তবঙ্গমাঁলাবৎ পশ্চিম 
গনেশছিবাজ কবিতেছিল । কুর্য্যদেব অস্তে গমন করিয়াছিলেন । 
দার জলসঞ্চীবে গঞ্জা যমুনা উভয়েই সম্পূর্শশরীরা, যৌবনের 
রিপুর্ণতায় উন্মাদিনী, যেন ছুই ভগিনী ক্রীড়াচ্ছলে পরস্পরে 
ালিঙ্গন করির্তিছিল৭ চঞ্চল বসনাগ্রভাগবৎ্, তরঙ্গমাল! পবন- 
[ডিত হইয়য্লে গ্রতিঘাত করিতেছিল । 
, একথানি ক্ষুদ্রতবপরীতে ছুইজন মাত্র নাবিক। তরণী অস- 
সাহনে সেই ছুর্দননীষ যমুনাব আ্োতোবেগে আবোঙ্ছ 
য্ুপ্রয়াগেব ঘাটে আসিদা লাগিল। একজন ননোক্ষায় 
।ঈ, একজন তীবে নামিল | যে নাঁ, , তাহার নবীন যৌবন, 
, বলিষ্ঠ দেহ, যোদ্ধুবেশ। মন্তবচে উষ্টীষ, অঙ্গে কষবচ। 


স্ণালিনী | 


করে ধন্থুর্বাণ, পৃষ্টে তুণীরঃ চরণে অনুপদ্দীনা। 'এই বীরাকায় 
পুরুষ পরম শ্থন্দর। ঘাটের উপরে, সংসারবিরাগী পুণ্য গয়াপী 
দিগের কতকগুলিন আশ্রম আছে । তন্মধ্যে একটা হএ কুটীরে 
এই যুবা প্রবেশ করিলেন । 

কুটারমধ্যে এক ব্রাহ্মণ কুশাসনে উপবেশন করিয়া সঁপে 
নিযুক্ত ছিলেন; ব্রাহ্মণ অতি দীর্ঘাকার পুরুষ ; শরীর শুষ্ক; 
আয়ত মুখমগুলে শ্বেতশ্মশ্র বিরাজিত ঃ ললাট ও । বলুকেশ তালু, 
দেশে অল্পমাত্র বিভাতশোভা। ব্রাহ্মণের কান্তি স্টীর বং 
কটাক্ষ কঠিন; দেখিলে তাহাকে শিদ্দর বা অভক্ত্িভাজল 
বলিয়া বোধ হ্বণ্ডাব সন্তান ছিলি ন1, অথম শঙ্কা হইত 
আগন্তককে দেখিবামাত্র তাহার মে পরুষভাঁৰ যেল দু হিল 
মুখের গান্ত মধ্যে প্রসাদের সঞ্চাব হইল । আগন্তক, ত্রান্গণ 
প্রণাম করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ত্রাহ্মণ আশীর্বাদ 
করি্লা কহিলেন, 

“বৎস হেমচন্দ্র, আমি অনেক দিবসাধবি তোমার প্রতীক 
করিতেছি 1” 

হেঘচন্ত্র বিনী'তভাবে কতিলেন, “অপকাধ গ্রহণ করিবে 
ন!, দিলীতে কাধ্য সিদ্ধ হয় নাই । পরন্ত যবন আমার পশ্চাঁ- 
ঈগামী হইয়াছিল ) এই জন্য ক্ছি সতর্ক হইয়া! আসিতে হইয়? 
ছিল। তদ্ধেতু বিলম্ব হইয়াছে 1”, 

ব্রাহ্মণ কহিলেন, “দিল্লীর স্বাদ আমি -শ্ঙ গশুনিয়াছি 
বখতিষার খিলিজিকে হাতীতে মারিত, ভালই হইত, দেবত 
ত্র পণুহত্তে নিপাত হইত। তুমি কেন তার প্রাণ বাচাই 
গেলে । 

হেমচন্ত্র। তাহাকে স্বহন্তে যুদ্ধে মীরিব বলিয়।। সের্া 
িতৃশক্র আমার পিতার রাজাচোর । আমারই সে বধা | 


আচার্য; । 


ব্রাঙ্ধণ । তবে ভাঁহার উপর যে হাতী রাগিয়! আক্রমণ করি» 
রাছিল্ন, তুমি বথ্তিয়ারক্ষে না মারিয়া সে হাতীকে মাত্রিলে 
কেন? * 

হমচন্্র। আঁমি কি চোরের মত বিনা যুদ্ধে শক্র মারিব ৭ 
আমিণমগধাবিজে তাকে যুদ্ধে জয় করিয়! পিতার রাজ্য উদ্ধার 
করিব । নহিশুল আমার মগ্রপ-রাজপুজ মামৈ কলঙ্ক । ঁ 

ব্রাহ্মণ চি পরুষ্ভাবে কহিলেন, “এ সকল ঘটনা ত 
অনেক দিন্ইয়/গিরাছে, ইহার পূর্বে তোমাৰ এখানে আসার 
সম্ভাবনা ছিল। তুমি কেন বিলম্ব করিলে? তুমি মথুরায় 
গিয়াছিলে ?” 

হেমচন্ত্র অধোবদন হইলেন। ত্রাঙ্গণ কহিলেন, “বৃঝিলাঁষ 
ভুমি ঘথ্রায় গিয়াছিলে, আমার নিষেধ গ্রাহ্থ কর নাই। 
যাহাকে দেখিতে মথুরায় গিরাছিলে, তাঁহার কি সাক্ষাৎ পাইন 
যা?” 

এবাঁব ভেমচক্্র কক্ষভাবে কহিলেন, “সাক্ষাৎ যে পাইলাম নঃ 
দ্ধ আপনারই দয়া । ম্বণালিনীকে আপনি কফোঁথায় পাঠা ইয়া- 
পেস? 

মাধবাঁচার্যয কহিলেন, পআঁমি যে কোথায় পাঠাইয়াছি, 
তাঁভ1 তুমি কি প্রকাবে সিদ্ধাস্ত করিলে ?” 

ছে» মাঁধবাচার্য্য ভিন্ন এ মন্ত্রণ কাহার ? আমি মুণালিনীর 
ধাত্রীর ন্্ধে, শুনিলাম ষে, মুপালিনী আমার 'আঙ্গটি দেখিয়া 
ক্কোথায় গিয়াছে, মার তাহার উদ্দেশ নাই। আঁকার আঁক্ষটি 
আপনি পাথেয় জন্য চাহিয়া লইয়াছিলেন। আঙ্গটির, *িবর্তে 
অগ্সাঞ্রত্ব দিতে চাহিরাছিলাম, কিন্তু আপনি: লন নাই। 
তথমই আমি লন্দিহান হইয়াছিলাম, কিন্ত আপনাকে অদেয় 
আমার কিছুই নাই, এই জন্যই বিনাবিবাদে ত্যাটি দিয়া- 
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ছিলাম। কিন্ত আমার সে অসতর্কতার আপনিই সমুচিত প্রতি- 
ফল দিয়াছেন । 
মাধবাচার্য্য কহিলেন, প্যদি তাহাই হয়, আমার উপর রাগ 
করিও ন1। তুমি দেবকার্ধ্য না স্ধিলে কে সাধিবে? তুমি“যব- 
নফে না তাড়াইলে কে তাঁড়াইবে? যবননিপাতি তোমার এক 
মাত ধ্যানস্বরূপ হওয়া'উচিত। এখন মূগালি্ী তোমার মন 
অধিকার করিবে কেন? একবার তুমি লিন! আঁশীয় মথুং 
প্লায়বপিয়াছিলে বলিয়া! তোমার বাঁপের রাজ্য হারাহ শ্নাছ। যবনা- 
গমন কালে হেমচন্দ্র যদি মধুরায় ন। থাকিয়া মগধে থাঁকিত, তবে 
মগধজয় কেন হইবে ? আবার কি সেই মুণালিনীগাশে বদ্ধ 
হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবে  মাঁধবাচার্ষ্ের জীবন থাঁকাত 
তাহা হইবে না। স্ৃতরাঁৎ যেখানে থাকিলে তুমি ুণালিনীকে 
পাইবে না, আমি তাহাকে সেইথানে রাখিয়াছি।” 
হে। আপনার দেবকার্ধ্য আঁপনি উদ্ধার করুন; আমি এই 
সধ্যন্ত 
মা। তোমার ছূর্ব,দ্ধি ঘটিতেছে । এই কি ভোমাঁর বং 
ভক্তি ? ভাল তাহাই ন! হউক, দেবতার? আত্মকর্্ম সাধন জন্য 
€তামার নায় মনুযোর সাহায্যেব অপেক্ষা কহেন না। কিন্ত 
তুমি কাপুরুষ যদি না হও, তবে তুমি কি প্রকারে শক্রশাসন 
ইইতে অধসর পাইতে চাও? এই কি তোমার বীগর্ব ? এই 
কি তোমার শিক্ষা? রাঁজবংশে জন্বিয়া কি প্রকাঞ্জে আপনার 
রাজ্যোন্ধায়ে বিমুখ হইতে চাহিন্ছে ? 
হে। সাজা--শিক্ষা--গর্ধ অতল জলে ডুবিয়! যাউক। 
মা । নরাধম ! তোমার জননী কেন তোমাকে দশমাওশে- 
দিন গর্ভে ধারণ করিয়া! যন্ত্রণাভোগ কথিফ়ীছিল ? কেনই বা খ্বাদশ- 
বর্ষ দেবারা৮বা ত্যাগ করিয়! এ পাধওকে সকল বিদ্যা! শিখাইলাম 
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মাধবাচার্ধ্য অনেকক্ষণ নীরবে করলগ্নরকপোল হইয়া রহি- 
লেন ।ছক্রমে হেমচক্দ্রের অনিন্দ্য গৌর মুখকাস্তি মধ্যাহ্ন মরীচি- 
বিশোষিত স্থলপদ্মবৎ আরক্তবর্ণ হইয়া আসিতেছিল ; কিন্তু 
গভাপ্রিগিরি-শিখর-তুল্য, তিনি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। 
পরিশেষে মাঁধবাচার্ধয কহিলেন, “হেমচন্দ্র, ধৈর্যযাবলম্বন কর। 
মুণালিনী কোথায় তাহা বলিব-মুণার্লগ্পীর সহিত তোমার 
বিবাহ লগ কিন্তু এক্ষণে আমার পরামর্শের অনুবর্তী 
হও, আগে [র কাজ সাধন কর। 

হেমচন্দ্র কহিলেন, “মুণালিনী কোথায় না বলিলে আঁমি 
যবনবধেরঞ্জন্ অস্ত্র স্পর্শ করিব না।” 

াধ্রাচার্যা কহিলেন, “আর যদি মুণালিনী মরিয়া! থাকে ?” 

হেমচন্ত্রের চক্ষু হইতে অগ্রিক্ষুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি 
কহিলেন, “তবে সে আপনারই কাজ ।” মাধবাচাধ্য কহিলেন, 

“আমি স্বীকার করিতেছি, আমিই দেবকাসেোর কণ্টককে বিনষ্ট 

করিরাছি ।” 

ঞুহেমচন্দ্রের সুখকাস্তি বর্ষণোন্মুখ মেঘবৎ হইল। তস্তহস্তে 
ধনুক রসংঘৌজন করি কহিলেন, “থে মুনীলিনীর বধকর্তী, 
দে আমার বধ্য। এই শরে গুরুহত্য। ব্রহ্মহত্যা উভয় দু্ষি, 
সাধন কারবু।” 

মাধবাচাব্য হ্তি করিলেন, কহিলেন “গুরু5ত্যায় ব্রহ্মহতযায় 
তোমার ব্ক্ক আমোদ, জ্্রীহত্যায় আমার তত নহে । এক্ষণে 
তোমাকে পাতকের ভাগী হইতে হইবে না। মৃণালিনী জীবিত! 
আছে । পরে তাহার সন্ধান করিয়। সাক্ষাৎ কর । এক্ষণে আমার 
আস্তম” হইতে স্থানাস্তরে যাও। আশ্রম কলুষিত রিও নাঃ 
পাত্র আমি কোন ভাব দিই না।» এই বলিয়! মাধবাচাধ্য 
পূর্বব জপে নিযুক্ত হইলেন। 


স্ণালিনী। 


হেমচন্দ্র আশ্রম হইতে নির্গত হইলেন । ঘাটে আসিয়া ৮21 
তরণী আরোহণ করিলেন । যে দ্বিতীগ্ন ব্যক্তি নৌকার ছিল, 
তাহাকে বলিলেন, “িখিজয় ! নৌকা ছাড়িয়া] দাও 1৮ 

দিখ্বিজর বলিল, “€কাঁথায় যাইব ?” হেমচন্ত্র বলিলেন, 
গযেখানে ইচ্ছা--যমাঁলয় 1৮, 

দিশ্বিজয় গ্রভূব ক্ভঃব বুঝিত | অন্্,টস্বরে,,হ্েহিল, “সেটা 
অন্ন পথ ।” এই বলিয়া দে তরণী ছাড়িয়া দিয়া. দিশ্রাতের প্রতি- 
কুলে বাহিতে লাগিল । 

হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া শেষে কহিলেন, “দুর 
হউক ! ফিরিয়া চল ।” 

দিগ্বিজয় নৌকা ফিবাইয়! পুনরপি প্রয়াগের ঘাটে উপনন।৩ 
হইল । হেমচন্দ্র লম্ফে তীরে অবতরণ করিয়া পুনব্বার মাধবা- 
চাষের আশ্রমে গেলেন। | 

তাহাঁকে দেখিয়া মাধবাচার্যা কভিলেন, প্পুনর্ধার কেন 
আনিয়াছ ?» 

হেমচন্ত্র কহিলেন; “আপনি যাঁভ1 বলিবেন, তাহাই স্বীজ্াব 
করিব। মুণালিনী কোথায আছে আজ্ঞা করুন 1” 

মা'। তুমি সত্যবাদী-_-আমাব আজ্ঞাপালন করিতে স্বীকার 
করিলে, ইহাতেই মামি সন্তুষ্ট হইলাঁষ। গৌড়নগরে এক শিষোব 
বাটাতে মুণালিনীকে রাখির়াছি । তোমাকেও সেই” প্রদেশে 
যাইতে হইবে, কিন্তু তুমি তাহার সাক্ষাৎ পাইবে না৮-শিষ্যের 
প্রতি আমার বিশেষ 'আঁভ্ঞ1 আছে যে, যতদিন মৃণালিনী তাহার 
গৃহে থ+কিবে, ততদিন সে পুরুষাস্তরের সাক্ষাৎ না পায় । 

হে।' সাক্ষাৎ না পাই, যাহা বলিলেন, ইহণতেই অঠুমি 
চরিতার্থ হইলাম । এক্ষণে কি কার্য ক্ষরিতে হইবে অন্থমতি 
করুণ। 


আশচার্ষ্য | 


ভুমি দিল্লী গিয়া যবনের মন্ত্রণা কি জানিয়া আসিয়াছ? 
হেএ যবনের। বঙ্গবিজয়ের উদ্যোগ করিতেছে । অতি ত্বরার 
বখতিয়ার খিপিজি সেন। লইয়া, গোৌড়ে যাত্রা করিবে । 
মাধবাচাষ্যের মূখ হর্ষপ্রফ,ভ্র হল (, তিনি কহিলেন» “এত 
দিনে বিধ্যতাবুঝি এ দেশের প্রতি সদয় হইলেন |» 

হেমচন্দ্র একতান মনে মাধবাচার্ষে/র প্রতি চাহিয়া তাহার 
-কথার প্রতীক্ষার করিতে লাগিলেন। মাধবাচাধ্য বলিতে 
লাগিলেন, 

“করমষাস পধ্যস্ত আমি কেবল গণনায় নিযুক্ত আছি। গণ- 
নায় যাহা ভবিষ্যৎ বলিয়। প্রতিপন্ন হইয়াছে,.তাহা ফলিবার 
শুমগ্রুম $ইয়াছে।” 

হেম। কি প্রকার? 

মা । গণিয়া দেখিলাম যে, যবনসাত্রাজ্য-ধ্বংস বঙ্গরাজ্য 
হইতে আর্ত হইবে। 

হে। ভাঁহ। হইতে পারে । কিন্তু কতকালেই বা তাহা: 
হইরে ? আর কা কর্তৃক? 

“য়া তাহাও গণিয় স্থির করিয়াছি । যখন পশ্চিমদেশীক 
বণিক বঙ্গরাজ্যে অস্ত্রধারণ করিবে, তখন ষবনরাজ্য উতৎ্সঙ্গ 
-হুইবেক। 

হে। ,তবে আমার জয়লাতের কোথা সম্ভাবনা? আমি 
ত বণিক জঙ্ছি। 

মা। তুমিই বণিকৃ। মথুরায় যখন তুমি মৃণালিনীর প্রয়াসে 
দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলে, তখন তুমি কি ছলনা করিনা 'ডথার 
বাধগকরিতে ? 


ছে। আমি তখন কণিক্‌ বলির! মথুরায় পরিচিত ছিপাঁ 
বটে। 


৮ স্ণালিনী। 


মা। স্ুুনরাৎ তুমিই পশ্চিমদেশীয় বণিক্‌। গৌঁড়রাজ্যে 
গিয়া তুমি অস্ত্রধারণ করিলেই যবননিপাত হইবে ।, তুমি 
আমার নিকট প্রতিশ্রুত হও যে, কাল প্রাতেই গৌড়ে যাত্রা 
করিবে । যে পর্য্যস্ত সেখানে না যবনের সহিত যুদ্ধ কর, সে 
পর্যন্ত মুণালিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে না। 

হেমচন্ত্র দীর্ঘনিশাসু ত্যাগ করিয়া! কহিসুলন, “তাহাই 
স্বীকার করিলাম। কিন্তু একা যুদ্ধ ক.রয়! কিকুরিব ?৮ 

মা। গৌড়েশ্বরের সেনা আছে । 

হে? থাকিতে পারে_সে বিষয়েও কতক সন্দেহ» কিন্তু 
যদি থাকে, তবে তাহারা আমার অধীন হইবে কেন ? 

মা। তুমি আগেযাঁও। নবদ্বীপে আমার সহিত.মসাঙ্গলক্্ 
হইবে । সেইখানেই গিয়া ইহার বিহিত উদ্যোগ করা যাইবে । 
গোড়েশ্বরের নিকট আমি পরিচিত আছি । 

“যে আজ্ঞা” বলিয়া হেমচন্দ্র প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। 

যতক্ষণ তীহার বীরমুন্তি নয়নগোচর হইতে লাগিল, আচার্য 
ততক্ষণ তত্প্রতি অনিমিকলোচনে চাহিয়া রহিলেন। আর 
বধন হেমচন্ত্র অদৃশ্য হইলেন, তখন মাধবাচাধ্য মনে মনে 
বলিতে লাগিলেন, 

“যাও,বৎপ ! প্রতিপদে বিজয় লাভ কর। যদি ব্রাক্গণ-বংশে 
আমার জন্ম হয়, তবে তোমার পদে কুশান্কুরও বিধিরে না। 
মুণালিনী ! মুণালিনী পাখিরে আমি তোমারই জক্যেস্ পিগতরে 
বাধিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু কি জানি, পাছে তুমি তাহার কল- 
ধ্বনিলে জগ হইয়া বড় কাজ ভুলিয়া যাও, এইজন্য তোমার 
পরম-মঙ্লাকাজ্ছী ব্রাহ্মণ তোমাকে কিছুদিনের জন্য মন$গীড়! 
দিতেছে ।” 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 





পিঞজরের বিহঙ্গিনী | 


লঙ্ষমণাঁধতী নিবাসী হ্বধীকেশ সম্পন্ন »1 দরিদ্র প্রাঙ্গণ নহেন । 
তাহার বাঁপগৃহেখ বিলক্ষণ সৌষ্ঠব ছিল। তীহা'র অস্তঃপুরমধোঁ 
মথায় দুইটি শ্নুণী কক্ষ প্রাচীরে আলেখ্য লিখিকেছিলেন, তথায় 
পাঠক মহাশয়কে দীড়াইতে হইবে । উভয় রমীই আত্মকর্দে 
সবিশেষ য়োনো?ভিনিবেশ করিয়াছিলেন, কিস্ত তন্নিবদ্ধন পর- 
স্পায়র নহিত কথোপকগনের কোঁন বিদ্ধ জন্মিতিছিল ন1। 
সেই কথোপকথনের মধ্যভাঁগ হইতে পাঠক মহাশয়কে শুনাইতে 
আরম্ত করিব। 

এক যুবতী অপরকে কহিলেন, “কেন, মুণাপিনি, কথায় 
উত্তর দিস্‌ না কেন? আমি সেই রাঁজপুত্রটীর কথা শুনিতে 
ভালবাসি 1”, 

: &সই.মণিমালিনি ! তোমার স্থখের কথা বল, আমি আনন্দে 

শুনিব।+ 

মণিমালিনী কহিল, “আমার সখের কথা শুনিতে শুনিতে 
আমিই জলাতন হইয়াছি, তোমাকে কি শুনাইব %?। 

মু।.-তুমি শোন কার কাছে-_-তোঁমার স্বামীর কাছে? 

মশি। নহিলে আর কাঁরও কাছে বড় শুনিতে পাই না। 
এই পদ্মাটি' কেমন আঁকিলাম দেখ দেখি? 

মণ ভাঁল হইয়াও হয় নাই। জল হইতে, পর্ু 'অনেক 
উর্দে*আছে, কিন্তু সরোঁবরে সেরূপ থাঁকে মা ) পদ্মের বৌটা! 
জলে লাগিয়! থাকে, চিত্রেও সেইক্ধূপ হইবে। আর কয়েকটা 


১০ স্ণালিনী | 


পল্পপত্র জীক; নহিলে পগ্মের শোভা স্পষ্ট হয় না।' আরও, 
পার যদি, উহার নিকট একটি রাজহাঁস আকিয়। দাঁও 

মণি। হাঁস এথানে কি করিবে? 

য। তোমার স্বামীর মত পদ্মের কাঙ্ছে স্বখের কথ! 
ক্হিবে। 

মখি। (হাপিয়।)০ছুই জনেই স্থুকণ্ঠ বটেশ- কিন্ত আমি 
খাস লিখিব নাঁ। আমি সুখের কথ শুনিয়? খুমিয়! জালাতন 
হইয়াছি |, 

মা? তবে একটি খন আক। 

থগ্জন আকিব না। থগ্জন পাখা! বাহির করিয়া উড়িয়া 
ধাইবে। এ ত মৃণালিনী নহে যে, স্রেহ-শিকলে বীধিষু! রাকিব ॥ 

মূ। থঞ্জন যদি এমনই ছৃষ্ট হয়, তবে গুণালিনীকে যেমন 
পিঞ্জরে পুরিয়াছ খগ্তনকেও সেইরূপ করিও! 

ম। আমরা ম্ণালিনীকে পিঞ্জরে পৃরি নাই--সে আপনি 
আসিয়! পিপ্ররে দুকিয়াছে। 

মু। সে মাধবাচার্যের গুণ । 

ম। সথি, ভুমি কতবার বধলিয়াছ ষে, মাধবাচার্্যের সেই 
নিষ্ঠঠর কাজের কথা! সবিশেষ বলিবে। কিন্তু কই, আজিও 
রূলিলে না । কেন তুমি মাধবাঁচার্য্যের কথায় পিতৃগ্রহ ত্যাগ 
কির আপিলে ? 

মৃ। মাধবাচার্যের কথায় আসি নাই। মাধবাচাধ্ুকে আমি 
চিমিতাম না। আমি ইচ্ছাপুর্বকও এখানে আদি নাই। এক 
দিন সন্ধ্যার পর, আমার দাসী আমাকে এই আক টি দিল) এবং 
বলিল ১১, যিনি এই আঙ্গ টি দিয়াছেন, তিনি ফুলবাগানে ন্মপ্রেক্ষা 
করিতেছেন । আমি দেখিলাম যে) উহ! হেমচন্দ্রের সশ্রেতের 
আঙগটি। তাহার সাক্ষাতের অভিলাষ থাকিলে তিনি এই 
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আঁটি পাঠাইয়! দিতেন । আমাদিগের বাটীর পিছনেই বাগান 
ছিল। মুমুন! হইতে শীতল বাতাস সেই বাগানে নাচিয়া বেড়া 
ইত। তথায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইত। 

মণিমালিনী কহিলেন, “এ কথাটি মনে পড়িলেও আমার 
ৰড় অনুখণ্হয় 1 তুমি কুমারী হইর! ক্ষি প্রকারে পুরুষের সহিত 
গোপনে প্রণয় স্রিতে ? 

ঘূ। অন্থ টে সথি-_-তিনিই আমার স্বামী । তিনি ভি 
অন্ত কেহ কথ. আমীর স্বামী হইবে না । 

ম। কিন্তৃএপধ্যন্ত ত তিনি স্বামী হযেন নাই। ব্লাগ করিও 
না, সখি ! তোমাকে ভগিনীর স্তার ভালবাসি; এই জন্য বলি- 
চেছি। 

মুণালিনী অধোব্দনে বহিলেন । ক্ষতণক পরে চক্ষের জল 
যুছিলেন। কহিলেন, “মনিমালিনি ! এ বিদেশে আমার আতী় 
কেহ নাই । আমাকে ভাল কথা বলে এমত কেহ নাই । যাহার! 
আমাকে ভালবাসিত, তাহাদিগের ষহিত থে, আর কথন সাক্ষাৎ 
হইবে, সে ভবদাও করি না । কেবলমাত্র তুমি আমাব সব্ী-- 
তু'ন আমাকে ভাল না বাদিলে কে আর ভাপবাসিবে +,, 

ম। আমি তোমাকে ভালবাসিব, ভালবাসিয়াও থাকি, 
কিন্তু যখন এ কথাটী মনে পড়ে, তখন মনে কবি-_ 

মণান্তিণী পুণস্চ নীববে রোদন করিলেন । কহিলেন, “সখি, 
তোমাব।মু্বপপর এ কথা আমার সহ হয় না। যদি তুমি আমার 
নিকটে শপথ কব যে, যাহ! বলিব তাহা এ সংসাবে কাহারও 
নিকটে ব্যক্ত করিবে না, তবে ভোমার নিকট স্ব কথা 
প্রন্ঠা্ট করিয়া বলিতে পারি । তাহা হইলে তুমি আমাকে ভাল, 
বাসিবে। 

ম। আমি. শপথ করিতেছি। 
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মূ। তোমার চুলে দেবতার ফুল আঁছে। তাহা ছুয়ে শপথ 
কর। 

মণিমালিনী তাই করিলেন । 

তখন মুণালিনী মণিমালিনীর কাঁণে যাহা কহিলেন, তাহার 
এক্ষণে বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। শ্রবখে মণিমালিনী 
পরম প্রীতি প্রকাশৎকরিলেন। গোপন কথা সমাপ্ত হইল। 

মণিমালিনী কহিলেন, “তাহার পর, & বাচার্য্যে সঙ্গে 
তুমি কি প্রকারে আসিলে ৭ সে বৃত্তান্ত বলি.তছি "ল, বল।” 

খুাণিণী ক্হিনেন, “আমি হেমচন্দ্রের আঙ্গটি দেখিয়। 

তাকে দেখিবার ভরসায় বাগানে আসিলে দূতী কহিল যে; বাঁজ- 
পুত্র নৌকায় আছেন, নৌকা ভীবে লাগিয়া রহিয়াছে । আমি 
অনেক দিন রাজপুল্রকে দেখি নাই । বড় ব্যগ্র হইয়াছিসাম, 
তাই বিবেচনাশৃন্য হইলাম । তীরে আসিয়া দেখিলাম যে, যথা- 
ই একথানি নৌকা লাগিয়া রহিয়াছে । তাহার বাহিরে এক 
জন পুরুয দীড়াইয়া রহিয়াছে, মনে করিলাম যে, রাজপুত্র 
ধাড়াইয়া রহিয়াছেন। আমি নৌকার নিকট আসিলাম। 
নৌকার উপর যিনি দড়াইয়াছিলেন, তিনি আমার হ'ত 
ধরিয়া নৌকায় উঠাইলেন। অমনি নাঁবিকের। নৌকা খুলিয়া 
দিল। কিন্তু মামিম্পর্শেই বুঝিলাম যে,এ ব্যক্তি হেমচন্ত্র নছে।” 

মণি। আর অমনি তুমি চীৎকার করিজে ? 

স। চীৎকার করি "নাই । একবার ইচ্ছা হইয়াছিল টে, 
কিন্তু চীৎকার আদিল না? 

মণি । আমি হইলে জলে ঝাপ দিতাম । 

সু 4 হেমচন্দ্রকে ন। দেখিয়। কেন মরিব ? 

মণি । তার পর কি হুইল ? 

স্ব। প্রথমেই সে ব্যক্তি আমাকে "মা বলিল! গামি 


পিঞ্করের বিহঙ্গিনী | ১৩ 


ভোমাকে মাঁডৃসন্বোধন করিতেছি--আমি তোমার পুত্র, কোন 
আশঙ্কং করিও না। আমার নাম মাধবাচাধ্য, আমি হেমচন্দ্রের 
খর! কেবল হেমচন্দ্রের গুরু এমত নহি) ভারতবর্ষের রাঁজ- 
গণের মধ্যে অনেকের সহিত আমার সেই সম্বন্ধ । আমি এখন 
কোন দৈবকাধ্যে নিমুক্ত আছি, তাহাতে হেমচন্দ্র আমার 
গাধান সহায় ) তুমি তাহার প্রধান বিদ্ব।” আমি বলিলাম, 
“আমি বিশ্ব এ 'খধিবাচাধ্য কহিলেন, “তুমিই বিদ্ব। যবনদিগের 
জন্ম কর], হি' রাজ্যের পুনরুদ্ধার কর, স্ুসাধ্য কর্ম নহে; হেম- 
চন্দ্র বাতীত কাহারও সাধ্য নহে; হেষচন্ছরও অনন্যমন! না! 
হইলে তীর ছ্বারাও এ কাজ সিদ্ধ হইবে না । যত দিন তোমার 
সাক্ষাৎ্লাভ স্থলভ থাকিবে, তত দিন হেমচন্দ্রের তুমি ভিন্ন অন্য 
ব্রত নাই--স্থৃতরাঁং যবন মাবে কে? আমি কহিলাম, “বুঝিলাষ্‌ 
পথম আমাকে না মাবিলে বন মারা হইবে না। আপনার 
শিষা কি আপনাব দ্বাবা আঙ্গটি পাঠাইফা দিয়! আমাকে 
মরিতে আজ্ঞ1 কবিয়াছেন ?? 
মণি । এত কথা বৃড়াকে বলিলে কি প্রকাঁরে ? 
মব। আমার বড় রাগ হইয়াছিল, বৃড়ার কথায় আঁমাঁর হাড় 
জলিয়। গিয়াছিল, আর বিপদকাঁলে লঙ্জা কি ? মাধবাচাধ্ 
আমাকে মুখর মনে করিলেন, মৃদু হাসিলেন, কহিলেন, “আমি ষে 
তোমাকে এইরূপে হস্তগত করিব, তাহা হেমচন্ত্র জানেন না 1” 
আমি-মন্ে যনে কহিলাম তবে যাহার জনা এ জীবন রাখি- 
য়াছি, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত সে জীবন ত্যাগ করিব না। 
মাধবাচার্ষ্য বলিতে লাগিলেন, “তোমাকে প্রাণত্যাগ করিতে 
হইনকে না--কেবল আপাততঃ হেমচন্দ্রকে ত্যাগ করিতে হইবে। 
ইহাহত তাহার পরম মর্জল। যাহাতে তিনি রাজোশ্বর হইয়া! 
তোমাকে রাজমহিষী করিতে পারেন, তাহা কি তোমার কর্তৰা 
২ 
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নহে? তোমার প্রণয়মন্ত্রে তিনি কাপুরুষ হইয়া রহিয়াছেন, 
তাহাব সে ভাব দূর করা কি উচিত নহে?” আমি কহিলাম, 
"্বাহা উচিত, তাহ তাহার নিজমুখে আমি শুনিতে পাইয়া! 
থাকি। আমার সহিত সাক্ষাৎ যদি তাহার অনুচিত হয়, 
তবে তিনি কদাচ আমার সহিত আর সাক্ষাৎ করিবেন না” 
মাধবাচার্ধ্য বলিলেন, “থালকে ভাবির! থাকে, খালক ও বুড়। 
উভয়ের বিবেচনা শক্তি তুল্য ? কিন্তু তাহা নট। হেমচন্রের 
অপেক্ষা আমাদিগের পরিণায়দর্শিন। যে বেশী, হাতে সন্দেহ 
করিও না। আর তুমি সম্মত হও বাঁ না হও, যাহা জঙ্কল্প 
কবিয়াছি তাহা করিষ। আসি তোমাকে দেশাস্তরে লইয়া 
বাইব। গৌড় দেশে অভি শান্তস্বভাৰ এক রাঙ্গণের _বাঁটীতে 
ভোঁমাকে রাখিয়া আসিব। তিনি ভোমীকে আপন কন্যার 
হ্যায় যব করিবেন। এক বৎসর পরে আমি তোমাব্র পিতা 
নিকট তোমাকে আনিয়া দ্রিব। আব সে সময়ে হেমচন্দ্র যে 
অবস্থা থাকুন, তোমার সঙ্গে তীহাঁৰ বিবাহ দেওয়াইব, ইহা 
সত্য করিলাম ।' এই কথাতেই হউক, আব অগত্যাই হউক, 
আমি নিস্তক হইলাম । তাহাব পর এই খানে আসিগাছি। 
একি ও সই ? 


সব 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


শর পপ 


ভিখারিণী । 
সর্াদ্ধধ এই সকল কথাবার্তা কহিতেছিলেন, এমতত 5ময়ে 
কোৌমলকনি:স্থত মধুর সঙ্গীত তাহাদিগের কর্ণরদ্ধে, প্রবেঙগ 
করিল। 


ভিখারিগী। 5৫ 


*মথুবাবাসিনি, মধুরহাসিনি। 
শ্যামবিলাসিনি--রে 12 
মুণাপিনী কহিলেন, “সই, কোথায় গান করিতেছে ?৮ 
মণিমালিনী কহিলেন “বাহির বাড়ীতে গাইতেছে ৯ 
গায়ক গাইতে লাগিল। 
“কেন্ছলে! নাগরি, গেহ পরিহুরি,* 
কাহ্ের্দধিবাসিনী বে।»১ 
মু। সর্দি ০ক গাইতেছে জান? 
মণি। কোঁন ভিখারিণী হইবে। 
আবার গীত। 
“বুন্াধবনধন গেধপিনীমোহন) 
কাহে তু তেয়াগী,_রে। 
দেশ দেশ পর, সে। গ্ামশ্ন্দর» 
ফিবে তুষ! লাঁগি-_রে 1”? 
মুণালিনী বেগের সহিত কহিলেন, “সই! সই! উহীকে- 
বাটার ভিতর ডাকিয়া আন 1৮, 
স্বণিমালিনী গা্সিকাকে ডাঁকিতে গেলেন। ততক্ষণ সে 
গাইতে লাগিল। 
“বিকচ নলিনে, যমুনা-পুলিনে, 
,, প্বহত পিয়াসা-রে । 
চুক্তয়াশালিনী, যা মধুযাঁমিলী, 
না মিটল আঁশা_রে ॥ 
স) নিশা--সমরি--, 
১গ্রমন সময়ে মণিমালিনী উহাকে ডাকিয়া বুঁটী॥ ভিতর 
নিলেন) 
সে অন্তঃপুরে আনিয়া পূর্ব গাইতে লাগিল । 
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“সা নিশা সমরি, কহলো সুন্দরী, 
কাহা মিলে দেখা--রে।” 
শুনি যাঁওয়ে চলি, বাজয়ি মুরলী, 
বনে বনে একা--রে |» 
মুণালিনী তাহাকে কহিলেন, “তোমার দিব্য গলা, তুমি 
গীতটি আবার গাঁও ।+ ৭. 
গাপ্মিকার বয়স ষোল বৎসর । ষোড়শী, তবর্ধাকনা এবং 
হম ! সে প্রকৃত কৃষ্ণবর্ণা। তাই বলিয়! ক্তাহার গায়ে 
ভ্রমর বসিলে যে দেখা যাইত না, অথবা কালি মাখিলে জল 
মাথিয়াছে বৌধ হইত, কিংবা জল মাঁথিলে কালি বোধ হইত, 
এমত নহে । যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ আপনার ঘরে থাঁকিলে উজ্জ্বল শ্যাম- 
বর্ণ বলি,পরের ঘরে হইলে পাতুরে কালো বলি; ইহার মেইরূপ 
কুষ্ণবর্ণ। কিন্তু বর্ণ যেমন হউক না কেন, ভিখারিণী কুব্ধপা 
নহে। তাহার অঙ্গ পরিফ্ষার, সুমার্জিত, চীকচিক্য-বিশিষ্ট ? 
মুখখানি প্রফুল, চক্ষু ছুটি বড়, চঞ্চল, হাস্তময় ; লোচন-ভারা 
নিবিড় কৃষ্ণ, একটি তার'র পার্খে একটা তিল। ওষ্ঠাধর 
ক্ষুদ্র, রক্তপ্রীভ, তদস্তরে অতি পরিষ্কার, অমলশ্বেত, কুষ্দকলিকা- 
সন্্রিভ ছুই শ্রেণী দন্ত। কেশগুলিন হৃক্ষ, গ্রীবার উপরে 
মোহিনী কবরী, তাহাতে যুণিকার মাল! বে্টিত। যৌবনসঞ্চারে 
শরীরের গঠন স্থন্দর হইয়াছিল, যেন কৃষ্ণ প্রন্তরে কোন 
শিল্পকাঁর পুত্তল খোদিত করিয়াছিল । পরিচ্ছদ অতি সামান্য, 
কিন্তু পরিষার-ধুণিকর্দমপরিপূর্ণ নহে । অঙ্গ একেবারে 
নিশৃতবণ নহে, অথচ অলম্কার গুলিন ভিখারীর যোগ্য বটে। 
প্রকোটষ্ঠ পিতলের বলয়; গলায় কাষ্ঠের মাল!, নাসিকায় 
| ক্ষুদ্র একটি' তিলক, ভ্রমধ্যে ক্ষুদ্র একটি চন্দনের টিপা ষে 
আজ্ঞামত গূর্বাবৎ গায়িতে লাগিল। 
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“মথুয়াবাদিনি, মধুরহাঁপিনি, শ্তামবিলাসিনি-রে 1* 
কহলে&নাগরি, গেহ পরিহরি, কাহে বিবাসিনি- রে ॥ 
বুন্দাবনধন, গোপিনীমোহন, কাহে তু তেয়াগী--রে। 
দেশ দেশ পর, সো শ্তামস্থন্দর, ফিরে তুয়া লাগি__রে ॥ 
বিকচ নলিনে, যমুনাপুলিনে, বহুত পিয়াস রে। 
চন্দ্রমাশালিনী, যা মধুযামিনী, না মিটল অংশা-_রে ॥ 
সা নিশ। সমরি, কহলো সুন্দরী, কাহা মিলে দেখা--রে। 
শুনি, যাওয়ে পলি, ধাজরি মুরলী, বনে বনে একা--রে ॥৮ 

গীত সমাপ্ত হইলে মৃণালিনী কহিলেন, “তুমি সুন্দর গা্ড।: 
সই মণিমালিনি, ইহাকে কিছু দিলে ভাল হয়। একে কিছু 
দাও না” 

মণিমটিলনী পুরস্বার আনিতে গেলেন, ইত্যবসরে মুণালিনী 
বালিকীকে নিকটে ভাকিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, “শুন, ভিথারিণি 
তোমার নাম কি?” 

ভিখা। আমার নাম গিবিজায়। | 

মুূ। তোমার বাঁড়ী কোথায় ? 

গিরি। এই নগরেই থাকি। 

মূ। তুঘি কি গীত গাইয়া দিনপাঁত কর? 

গিরি। আর কিছুত জানি না? 

মু।,. তু।ম গীতক্সকল কোথায় পাও? 

গিরি।, ঘেখানে যা পাই তাই শিখি। 

মু। এগীতটি কোথায্ন শিখিলে ? 

গিরি। একটি বেণে আমাকে শিখাইয়াছে। 

০মু। সেবেণে কোথায় থাকে? 

গি। এই নগরেই আছে। 

_* এই শীত টিমে তেভাল। তাল যোগে জয়কয়ন্তা রাগিবীতে গে 


১৮ সবণালিনী। 


মুণালিনীর মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল-_ প্রাতঃনুর্ধযকরঞ্পর্শে যেন 
পদ্ম ফুটিয়া উঠিল। কহিলেন, 

“বেণেতে বাণিজ্য করে-সে বণিক কিসের বাণিজ্য 
করে ?% 

গিরি । সবার ষে ব্যবসা তারও সেই ব্যবসা । 

মূ। সেকিসেব প্্যবসা? 

গি। কথার ব্যবসা । 

মু। এ নৃতন বাবস। বটে। তাহা তে”লাভীপাভ কিরূপ? 

গি। ইহাতে লাভের অংশ ভালবাসা, অলাভ কোন্দল। 
মু। তুমিও ব্যবসায়ী বটে । ইহার মহাজন কে? 
গি। যে মহাজন । 
মু। তুমিইহারকি€ 
গি। নগ্দা মুটে। . 
মু। ভাল-- তোমার বোঝা নামাও। সামগ্রী কি আছে 


গি। এ সামগ্রী দেখে না) শুনে। 
মূ। ভাল-_-শুনি। 
গিরিজায়৷ গাইতে লাগিল । 
“বমুনার জলে মোরে, ফি নিধি মিলিল। 
ঝাপ দিয়া পশি জলে, যতনে ভুলিয়া! গল, 
পরেছিম্থু কুতুহলে, যে রঙনে । 
নিদ্রার আবেশে শোু, গুহেতে পশিল চোর, 
,। ( কগ্েৰ কাটিল ভোর, মণি হরে নিল 1৮ 
মুঁঠলিণী, বাপগাড়ি তলোচনে, গদগদস্থরে, অথচ হাদোয়! 
কহিলেন) “এ কোন্‌ চোবের কথা ৮ 
গি।"' বেণে বলেছেন, চুরির ধন লইয়াই তাহার ব্যাপার 


রব 
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মূ। তাহাকে বলিও যে, চোরা ব্যাপারে দাধু লোকের 
প্রাণস্বাচে না। 
গি। বুঝি ব্যাপারি রও নয়। 
মু । কেনব্যাপারির কিঃ 
গির্জায়! গায়িল, 
“ঘাট বাট তট মাঠ ফিরি, ফিরিনু বহ দেশ। 
কাহ। মেরে কাস্ত বরণ কাত রাজবেশ ॥ 
হিরা পর রোপন্থু পন্জ, কৈনু যতন তারি । 
সোছি পক্কজ কাহা মোর, কাহা! মৃণাল হামারি 1৮ 
মণ্ণলিনী, সঙ্গেহ কোমল স্বরে কহিলেন, প্মুণাল কোথায় ? 
আমি সঞ্ধান বলিয়া দিতে পারি, তাহা মনে রাখিতে পারিবে 2" 
গি। পারিব-কোথাত্ম বল। 
মুালিনী বলিলেন, 
“কণ্টকে গঠিল বিধি, মুণাল অধমে। 
জলে তাঁরে ডুবাইল পীড়ির! মরমে ॥ 
বাজহংন দেখি এক নরনরঞ্জন । 
চরণ ৰেড়িয় তারে, করিল বন্ধন ॥ 
বলে হংসরাজ কোথ| করিবে গমন | 
হাদরকমলে মোর, তোমার আসন ॥ 
,,আ'মিরা সিল হ'স হৃদয় কমলে । 
কুঁপ্রিল কণ্টকপহ মৃণালিনী জলে ॥ 
হেনকালে কাল মেঘ উদ্দিল আকাশে । 
উডিল মরালরাঁজ, মানস বিলাসে ॥ 
ভাঁজিল হৃদয়পন্ম, তাঁর বেগভরে । 
ডুবিয়! অতল জলে, মবণালিশী মরে ॥ 
কেমন গিরিজার়া গীত শিখিতে পারিবে ৪ 
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গিরি। তা পারিব। চক্ষের জলটুকু শুদ্ধ কি শিখিব? 

নু। না। এব্যবসায়ে আমার লাভের মধ্যে টুকু । 

মুণালিনী গিরিজায়াকে এই কবিতাগুলিন অভ্যাম করা- 
ইতেছিলেন, এমত সময়ে মণিমালিনীর পদধণ/ন শুনিতে 
পাইলেন। মণিমালিনী তীহার স্নেহশালিনী সখী--সকলই 
জানিয়াছিলেন । তখ[পি মণিমালিনী পিতৃ প্রতিজ্জাতঙ্গের সহা- 
তা করিবে, এপ তাহার বিশ্বাস জন্সিল ন1! অতএব তিনি' 
এ সকল কথ! সথখীর নিকট গোপনে যত্ববরতী হইয়া'গিরিজায়াকে 
কহিলেন, আজি আর কাজ নাই; বেণের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিও) তোমার বোঝা কাল আবার আঁনিও। "যদি কিনি- 
বার কোন মামঞ্জী থাকে, তবে তাহা আমি কিনিব 1৮ 

গিরিজীয়া বিদায় হইল। যুণালিনী যে তাহাকে পারিতোধিক 
দিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, তাহা ভূলিয়া গিয়াছিলেন | 

গিরিজায়া কতিপয় .পদ গমন করিলে মণিমালিনী কিছু 
চাউল, একছড়া কলা, এক খানি পুরাতন বস্ব, আর কিছু কডি 
আনিয়া! গিরিজায়াকে দিলেন । ভর মুণালিলীও একথানি 
পুরাতন বস্ত্র দিতে গেলেন। দিবার সময়ে উহ্বার কাণে কাণে 
কহিলেন, “আমার ধৈর্য হইতেছে না) কালি পর্যাস্ত অপেক্ষা 
করিতে পারিব না; তুমি আজ রাত্রে গ্রহরেকের সময় 
আসিয়া এই গৃহের উত্তর দিকে প্রা্ীরমূলে অবস্থিতি করিও ) 
তথায় আমার সাক্ষাৎ পাইবে । তোমার বণিকশ্যদি আসেন; 
সঙ্গে আনিও |” 

“ গি/রজায়া কহিল, “বুঝিয়াছি ; আমি নিশ্চিত আসিব ।” 

মৃণালিনী মণিমালিনীর নিকট প্রত্যাগতা হইলে মণিমালিনী 
কহিলেন, “সই, ভিথারিণীকে কাণে কাণে কি ৰলিতেছিলে % 

মুণালিরী কহিলেন বূলিব সই--*" 
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সই মনের কথা সই, সই মনেব কথা সই-_ 
কাণে কাণে কি কথাটি ব'লে দ্রিলি ওই ॥ 
সই ফিরে কনা সই, সই ফিরে কনা সই । 
সই কথা কোস্‌ কথা কব, নইলে কারে। নই ॥» 
মণিমলিনী হাঁসিষা1 কহিলেন, 
“হলি কিলো সই ?” 
মৃণালিনী কছিলেন, 
“তোমারই সই ৮ 


(বাচা 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 





দূতী । 

, লক্ষণাবতী নগরীব প্রদেশাস্তরে সর্ধন বণিকের বাঁটাতে 
হেমচন্ত্র অবস্থিতি করিতেছিলেন, বণিকের গৃহদ্বাবে এক 
অশোকবৃক্ষ বিরাজ করিতেছিল ; অপরাহে তাহার তলে 
উপবেশন করিয়া, একটি কুস্থমিত অশোকশাথা নিশ্রয়োজনে 
হেমচন্্র চুরিক দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতেছিলেন, এবং মুহ্ুমুছঃ 
পথপ্রতি দৃষ্টি করিতেছিলেন, যেন কাহারও প্রতীক্ষা করি- 
তেছেন। যাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সে আসিল না। ভূত্য 
দিগ্িজয় *আপিল, চ্ছেমচন্ত্র দিখ্বিজয়কে কহিলেন, 

“দিখ্বিভুয়,৬ ভিখারিণী আজি এখনও আসিল না। আমি 
বড় ব্যস্ত হইয়াছি। তুমি একবার তাহার সন্ধানে যাও ।” 

“যে আজ্ঞা” বলিষ। দিপ্বিজয় গিরিজায়ার সন্ধানে চলি়। 
নগত্রীর রাজপথে গিরিজায়ার সহিত তাহার সাক্ষাৎ কইল শি 

শিরিজায়। থলিল, "কেও দিব্বিজয় 1* দ্রিগ্বিজয় রাগ করিয়। 
কহিল, “আমার নাঁম দিখ্বিজয় |” 


২২ স্ণালিনী। 


গি। ভাল দিপ্বিজয়--আজি কোন্‌ দিক্‌ জয় করিতে 
চলিয়াছ? 

দি। তোঁমাব দিক । 

গি। আমি কি একট] দিক্‌? তোঁর দিগ্িদিগ্‌ জ্ঞান 
নাই । 

দি। কেমন কনিয়! থাকিবে--তুমি যে ঘন্ধকাঁর। এখন 
চল, প্রভূ তোমাকে ডাকিয়াছেন। |] 

গি। কেন? 

দি। তোঁমার সঙ্গে বুঝি আমাব বিবাহ দিবেন । 

গি। কেন তোমার কি মুখ-অগ্রি করিবার আর লাক 
জুটিল না । 

দি। মা। সেকাঁজ তোমাকেই করিতে হইবে । এখন 
চল। 

গি। পরেব জন্যেই মলেম। তবে চল। 

এই বলিয়া গিরিজায়া দিপ্বিজয়েব সঙ্গে চলিলেন। দি্ধি- 
জয়, অশোকণতলস্থ হেমচন্দ্রকে দেখাইয়া দিয়া অন্যত্র গমন 
করিল। হেমচন্ত্র অন্যমনে মুছু মুছু গাইতেছিলেন, 

“বিকচ নলিনে; যমুনা-পুলিনে, বহুত পিয়াঁসা রে--” 
গিরিজায়। পশ্চাৎ“হইতে গাইল, 

“চদ্্রমাশালিনী, যা মধুবামিনী,ন্সা মিল আশা কে। 
গিরিজাযাকে দেখিয়া হেমচন্দ্রের মুখ প্রকুল্ন হইল। কহিলেন, 
“কে গিরিজায়া ! আশ কি মিট্ল ?৮ 
গি। কার আশা? আপনার না আমার? 
হে ।..আমার আশ! | তাহা হইলেই স্তোমার মিদিবে। 
গি। আপনার আশ। কি প্রকারে মিটিবে ই লোকে বলে 

রাজা রাজড়ার আশা কিছুতেই মিটে ন]। 


দৃতী | ২৩ 


ছে। আমার অতি সামান্য আশা। 

গি যদি কখন মৃণালিনীর সাক্ষাৎ পাই, তবে এ কথা 
তাহার নিকট বলিব । 

হেমচন্দ্র বিষণ্র হইলেন । কহিলেন; তবে কি আজিও 
মুণালিনীর* সন্ধান পাও নাই? আজি কোন্‌ পাড়ার গীত 
গাইতে গিরাছিগে রঃ 

গি। অনেকট,পাড়াঁয়-সে পরিচয় মাপনার নিকট নিত্য 
1নতা কি দিব ? অন্য কথা বলুন । 

ভেমচন্দ্র নিশ্বাস ভাগ করিয়া কছিলেন, “বুঝিলাম বিধাতা! 
বিমুখ । ভাল পুনর্ব্বার কালি সন্ধানে যাঁউবে 1৮ 

'ছািরিজম়া তখন প্রণাম কবিয়! কপট বিদায়ের উদ্যোগ 
কবিল। গমনকালে হেমচক্্র তাহাকে কহিলেন, গিবিজায়, 
তুম হাসিতেছ ন।, কিন্তু তোমার চক্ষ চাসিতেছে । আজি কি 
তোমার গান শুনিয়া কেহ ক্ছু বলিয়াছে ? 

গি। কেকিবলিবে? এক মাগী তাড়া করিয়া! মাবিতে 
্মাদ্রিছিল__বলে মথুবাবাধিনীর জন্যে শ্যামন্থন্দরের ত মাথা- 
র্যথা পড়িরাছে । 

হেমচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া 'অস্কটন্দরে, যেন আপনা] 
আপনি কহিতে লাগিলেন, “এত যত্তেও যদি সন্ধান না পাইলাম, 
তবে আরম্বৃখাঁ আশার্ঁ-কেন মিছ! কালক্ষেপ করিয়া আত্মকন্ম 
নষ্ট করি ১-গিন্লিজায়ে, কালি তোমাদিগের নগর হইতে বিদায় 
তইব।” | 

“তথাস্্” বলিয়া গিরিজায়া মৃছ মুছু গান কুবিতে 
লাঞ্জিল,-- ] 

প্গুনি যাঁওয়ে চলি, বাজায়ি মুরলী, বনে বনে এক রে »। 

হেমচন্দ্র কহিঙঞ্জেন, “ও গান এই পর্যাস্ত। অন্যত্গীত গাও!” 


২৪. হণালিনী । 


গিরিজায়া গাইল, 
“যে ফুল ফুটিত সখি, গৃহতরুশাখে, 
কেন রে পবনা', উড়ালি তাঁকে ৮ 
হেমচন্ত্র কহিলেন, “পবনে যে ফুল উড়ে, তাহার জন্য 
ছুঃথ কি? ভাল গীত গাঁও।” 
গিন্রিজায়। গাইল” 
“কৃণ্টকে গঠিল বিধি, মুণাল অধশে । 
জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়৷ মরমে ॥' 
হেন। কি,কি? মুণাল কি? 
গি। কণ্টকে গঠিল বিধি, মুণাঁল অধমে । 
জলে তারে ডুবাইল, পীড়িয়। মরমে ॥ 
রাজহংস দেখি এক নয়নরঞ্জন। 
চরণে বেড়িয়া৷ তারে করিল বন্ধন ॥ 
না-লল্য গান গাই । 
হে। নানা নাএই গান-এই গান গাও। তুমি 
রাক্ষসী। 
গি। বলে হংসরাজ কোথ] করিবে গমন | 
হৃদয় কমলে দিব তোমারে আসন। 
আসিয়৷ বসিল হংস হয় কমলে । 
কাপিল কণ্টকসহ মৃণালিনী জলে ॥” 
হে। গিরিজায়ে ! গিরি--এ গীত তোমাকে কে শিখাইল ? 
গি। (সহাস্যে) 
হেন কালে কালমেঘ উদ্দিল আকাশে। 
উডিল মরালরাজ মানস বিলাসে ॥ 
ভাঙ্গিল হৃদয়পন্ম তার বেগভরে ।%& 
ডুবিয়। অতলজলে মৃণালিনী মরে | 


ভিখারিণী । ই 


হেমচন্ত্র বাম্পাকুললোচনে গদগদন্রে গিরিজায়াকে কহি- 
লেন, *উ আমারি মৃণাপিনী। তুমি তাহাকে কোথায় 
দেখিলে %৮ 

গি। দেখিলাম সরোঁবরে, কাপিছে পবনভরে, 


মৃণাল উপরে মুণালিনী । 
হে। এখন স্মপক রাখ, আমার করার উত্তর দাঁও-স 
ক্কোথায় মৃণীলিনী ? 


গি। এই নগরে । 

হেমচন্দ্র কষ্ঠতাঁবে কহিলেন, “তা ত আমি অনেক দিন 
জানি। এ নগরে কোন্‌ স্থানে ?” 

গি। হ্বরীকেশ শব্দার বাড়ী । 

হে। কিপাপ! সেকথা আমিই তোমাকে বলিষ়] দিয় 
ছিলাম । এত দিন ত তাহার সন্ধান করিতে পার নাই, এখন 
কি সন্ধান করিয়াছি? 

গি। সন্ধান করিয়াছি। 

হেনচন্দ্র ছুই বিন্দু--ছুই বিন্দু মাত্র অশ্রমোঁচন করিলেন । 
পুনরপি কহিলেন, "সে এখান হইতে কত দূর ?” 

গি। অনেক দূর | 

হে। দে এখান হইতে কোন্‌ দিকে যাইতে হয়? 

গি। এখান হইগ্ডে দক্ষিণ, তার পর পূর্ব; তাঁর পর 
উত্তর, তাঁর পর পশ্চিম -- 

হেমচক্্র হস্ত মুট্টিবদ্ধ করিলেন। কহিলেন, “এ সময়ে 
তামাসা রাখ--নহিলে মাথ! ভাঙ্গিয়া' ফেলিৰ 1৮ 

গি। শান্ত হউন। পথ বলিয়! দিলে কি আপনি চিন্তে 
পারিবেম ? যদিত্তা না পারিবেন; তবে জিজ্ঞাসার আবহক ? 
ক্মাক্ঞা করিলে আমি বঙ্গে করিয়। লইয়। যাইব। 


২৬, সথালিনী। 


মেঘমুক্ত সুর্যের স্তায় হেমচন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি 
কহিলেন, 
“তোমার সর্বকামনা সিদ্ধ হউক-মৃণালিনী কি বলিল্ল ?% 
গি। তাস্ব বলিয়াছি।--- 
"ডুবিয়া অভল জলে মুণাঁলিনী মরে। 
হে। ম্বণালিনী কেমন আছে? 
গি। দেখিলাম শরীরে কোন গীড়া নাই৷ 
হে। স্থথে আছে কি রেশে আছে কি বুঝিলে? 
গি। শবীরে গহনা, পরণে ভাল কাপড়--হৃষীকেশ ব্রাঙ্গ- 
থের কণ্তার সই। 
হে। তুমি অধঃপাঁতে যাও; মনের কথা কিছু বুঝিলে ? 
গি। বর্ধাকালের পদ্মের মতঃ মুখখানি কেবল জলে 
ভাসিতেছে। 
হে। পবগুহে কি ভাবে আছে ? 
গি। এই অশোক ফুলের স্তবকের মত। আপনার গৌরবে 
আপনি নঅ। 
হে। গিরিজায়ে ! তুমি বয়সে বালিকা মাত্র। তোমার 
হ্তায় বালিকা আর দেখি নাই। 
গি। মুষ্ট্যাঘাতের উপযুক্ত পাত্র এমন আর দেখেন 
নাই। 
হে। সে অপরাধ লইও ন1। মুণালিনী অঃর কি বলিল ? 
গি। যে দিন জ'নকী-- 
'ছে। আবার? 
গি। যো দিন জানকী-_রঘুবীর নিরখি__ 
হেমচন্ত্র গিরিজীয়ার কেশাকর্ষণ করিলে । তখন জে 
কহিল, “ছা ! ছাড়! বলি! বলি!” 


ভিখারিনী ২৭ 


“বলত, বলিয়া! হেমচন্ত্র কেশ ত্যাগ করিলেন । 

তন গিরিজায়া আদ্যোপান্ত মুগালিনীর সহিত কথোঁপ- 
কথন বিবরিত করিল। পরে কহিল, 

“মহাশয়, আপনি বদি মৃণালিনীকে দেখিতে টান, তবে 
আমার সঙ্গে এক প্রহর রাত্রে যাত্রা করিবেন ।৮ 

গিরিজায়ার গুথা সমাপ্ত হইলে, হেষ্ুচঙ্ধ অনেকক্ষণ নিই 
ণ্রাব্ে অশোকতর্লে পাদচাঁরণ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ 
পরে কিছুমাত্র না বালর? গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং 
তথা হইতে একখানি পত্র আনিয়। গিরিজায়ার হস্তে দিলেন, 
এবং কহিলেন* 

“মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাতে আমার এক্ষণে অধিকার 
নাই। তুমি বাত্রে কথামত তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে 
এবং এই পত্র সাহাকে দিবে। কহিবে, দেবতা! প্রসন্ন হইলে 
অবশ্ঠ শীদ্র বৎসরেক মধ্যে সাক্ষাৎ হইবে । মৃণালিনী কি 
বলেন, আজ রাত্রেই আমাকে বলিয়। যাইও ।৮ 

গিরিজায়া বিদায় হইলে, হেমচন্ত্র অনেকক্ষণ চিন্তিতান্তঃ- 
করণে খঈসশোকবৃক্ষতলে ভৃণশব্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। 
ভূজোপরে মস্তক রক্ষা করিয়া, পৃথিবীর দিকে মুখ রাখিয়া, 
শয়ান রহিলেন। কিরৎকাঁল পরে, সহসা তাহার পৃষ্ঠদেশে 
'কঠিন করসপর্শজ্হইল ৫ মুখ ফিরাইর দেখিলেন, সম্মুখে মাধবা- 
চাধ্য। 

মাধবাচার্য কহিলেন, “বৎস! গাতর্রোখান কর। আমি 
তোমাঁর প্রতি অসন্তষ্ট হইয়াছি--সন্ষ্টও হইয়াছি। জুঁমি 
আম্ঞ&ক দেখিয়। বিশ্মিতের স্তায় কেন চাহিয়া রহিয়াছ 

ছমচন্দ্র কহিলেন, “আপনি এখানে কোথা হইতে আসি- 
লেন %” 


২৮, সণালিনী। 


মাধবাঁচার্ধ্য এ কথায় কোন উত্তর না দিয়া কহিতে লাগি- 
লেন, 

“তুমি এ পর্যান্ত নবদ্বীপে না গিয়। পথে বিলম্ব করিতেছ-- 
ইহাতে তোমার প্রতি অসন্তষ্ট হইয়াছি। আর তুমি যে 
মুণালিনীর সন্ধান পাইয়াও আত্মসত্য প্রতিপালনের জন্য তাহার 
সাক্ষাতের স্থযোগ উপেক্ষা কবিলে, এজন্য তে"মার প্রতি সন্তষ্ট 
হইয়াঁছি। তোমাকে কোঁন তিবস্কার করিব না। কিন্তু এখানে 
তোমার আর বিলম্ব করা হইবে না। মৃণালিনীর প্রতুত্িরের 
প্রতীক্ষা কর! হইবে নাঁ। বেগবান্‌ হৃদয়কে বিশ্বাস নাই। 
'সামি আজি নবদ্বীপে যাত্রা করিব। তোমাকে আমার সঙ্গে 
যাইতে হইবে-নৌক প্রস্তুত আছে। অস্ত্র শস্ত্রাদ খৃহমধ্য 
হইতে লইয়া আইস। আমার সঙ্গে চল।” ্ 

হেমচন্্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন। “হানি নাই 
আমি আশ। ভরস] বিনজ্জন করিয়াছি । চলুন। কিন্তু আপনি 
--কামচর ন1 অন্তর্যামী ?” 

এই বলিয়া হেমচন্ত্র গৃহমধ্যে পুনঃ প্রবেশ পৃর্নক বণিকের 
নিকট বিদার গ্রহণ করিলেন। এবং আপনার সম্পত্তি একজন 
বাহকের স্বন্ধে দিয়া আচার্য্যের অন্ুবত্তী হইলেন । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


নারি 


লু্ধ | 
মালিনী বাঁ গিরিজায়া এতন্মধ্যে কেহই আত্ম প্রতিশ্রুতি 
বিশ্থৃতা হইলেন না। উভয়ে প্রহরেক রাত্রে হৃধীকেশের গৃহ- 


লুন্ধ | ২৯ 


পারছে সংমিলিত হইলেন। মৃণালিনী গিনজায়াকে" দেখিবা- 
মাত্র কহিলেন, 

“কই, হেমচন্ত্র কোথায় ?” 

গিরিজায়! কহিল, “তিনি আইসেন নাই 1৮ 

“আইসেন নাই !” এই কথাটি মৃণালিনীর অন্তস্তল হইতে 
ধ্বনিত হইল । ক্ষণেক উভয়ে নীরব। তৎপৰে মৃণালিনী জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “কেন মাসিলেন ন] ? 

গি। তাহ] আমি জানি না। এই' পত্র দিয়াছেন। 

এই রলিখ্। গিরিজায়া তাহার হুন্তে লিপি দান করিল । 
মুণালিনী কহিলেন, “কি প্রকারেই বা পড়ি । গৃহে গিয়া প্রদীপ 
আলিয়া পড়িলে মণিমালিনী উঠিবে। 

গিরিজায়া কহিল, “অধীরা হইও না। আমি প্রদীপ, তেল, 
চকৃ্মকি? সোল! সকলই আনিয়া! রাখিয়াছি। এখনই আলো! 
করিতেছি ।?, 

গিরিজায়। শীগ্রহস্তে অগ্র্যৎ্গাদন করিয়! প্রদীপ জালিত 
করিল । অগ্ন্যৎপাদন শব্ধ একজন গৃহবাসীর কর্ণে প্রবেশ 
করিল-দীপাঁলোক সে দেখিতে পাইল । ূ 

ইগিরিজায়া দীপ জালিত করিলে মৃণালিনী নিম্নলিখিত মত 
মনে মনে পাঠ করিলেন । 

“মুণালিনি ! কি বলিম্না আমি তোমাকে পত্র লিখিব ? তুমি 
আমার জন্য দেশত্যাগিনী হইয়া পরগৃহে কষ্টে কাঁলাতিপাঁত 
করিঙেছ। যদ্দি দৈবান্গ্রহে তোমার সন্ধান পাইয়াছি, তথাপি 
তোমার'সঞ্কি সাক্ষাৎ করিলাম না। তুমি ইহাতে আমাকে 
অপ্রণয়ী মনে করিবে__অথব1 অন্ত! হইলে মনে করিত-_তুমি 
করিবে না। আমি কোন বিশেষ ত্রতে নিযুক্ত আ্ছি_যদি 
তপ্রতি অবহেলা করি, তবে আমি কুলাঙ্গার ৷ “ততসাধন জন্ত 


৩০ সণালিনী। 


আমি গুরুর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি যে, তোমার সহিত 
এ স্থানে সাক্ষাৎ করিব না। আমি নিশ্চিত জানি যে, আমি 
যে তোমার জন্য সত্য ভঙ্গ করিৰ, তোমারও এমত সাধ নশে। 
অতএব এক বৎসর কোন ক্রমে দিন যাপন কর। পরে ঈশ্বর 
প্রসন্ন হয়েন, তবে অচিরাৎ তোমাকে রাজপুরবধূ করিয়া আত্ম- 
সুখ সম্পূর্ণ করিব। এই অল্পবয়স্ক প্রগলভবুদ্ধি বাপিকাহ্তে উত্তর 
প্রেরণ করিও ।” মুণালিনী পত্র পড়িয়া গিরিজায়াকে কহিলেন, 

“গিরিজায়ে ! আমার গাত। লেখনী কিছুক্ট নাই যে, উত্তর 
লিখি। তুমি মুখে আমার প্রত্যুত্তর লইয়| যাও ; তুমি বিশ্বাসী, 
পুরস্কার শ্বব্ূপ আম্ার অঙ্গের অলঙ্কার দিতেছি ।” 

গিরিজায়। কহিল, “উত্তর কাহার নিকট ল্ইয়] যাইব £ 
তিনি আমাকে পত্র দিয়া বিদায় করিবার সময় বলিয় দিয়া- 
ছিলেন যে, আজ রাত্রেই আমাকে প্রত্যুত্তর আনিয়। দিও । 
আমিও স্বীকার করিয়াছিলাম। আমিবার সময় মনে করিলাম, 
হর ত তোমার নিকট লিখিবার সামগ্রী কিছুই নাই; এজন্য 
সে সকল যোঁটপাট করিধা আনিবার ;জন্য তাহার উদ্দেশে 
গেলাম । তাহার সাক্ষাৎ পাইলাম না, শুনিলাম তিনি সন্ধ্যা 
কালে নবদ্বীপ যাত্রা করিয়াছেন 1১৮ 

মূ। নবদ্বীপ? 

গি। নবদ্বীপ। 

মূ। জন্ধ্যাকালেই ? 

গি। সন্ধ্যাকালেই। শুনিলাম তাহার গুরু আসিয়া 
তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইঘ1 গিয়াছেন। 

মু। মাধবাচাঙ্গয' মাধবাচাধ্যই আমার কাল। পরে 
অনেকক্ষণ চিন্তা করির1 মৃণালিনী কহিলেন, “গিরিজায়া, তুমি 
বিদায় হও। আর আমি ঘরের বাহিরে থাকিব না।” 


দ্ধ । ৩, 


গিরিজাঁয়া কহিল, “আমি চলিলাম 1৮ এই" বলিয়া গিরি- 
জায়া বিদায় হইল । তাহার মৃদু মৃছু গীতধ্বনি শুনিতে শুনিতে 
সণালিতী গহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন । 

মৃণালিনী বাটার মধ্যে প্রবেশ করিয়। যেমন দ্বার রুদ্ধ করি- 
বার উদ্যোগ করিতেছিলেন, অমনি পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া 
তাহার হস্ত ধারণ করিল। মুণালিনী চমকিয়। উঠিলেন | হস্ত- 
রোধকারী কহিল, 

“তবে সাধিব 1! এইবাঁর জালে পড়িয়াছ। অনুগৃহীত 
ব্যক্তিটা কে শুনিতে গ্লীই না?” 

মুণাঁলিণী তথন ক্রোধে কম্পিতা হইয়া কহিলেন, “ব্যোম- 
কেশ! ত্রাঙ্গণকুলে পাষণ্ড! হাঁত ছাড় 1” 

ব্যোমকেশ হৃষীকেশেব পুত্র । এব্যক্তি ঘোর মূর্খ, এবং 
দুশ্চন্িত্র । €স দুণালিনীর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়াছিল ) 
এবং স্বাভিলাষ পুরণের অন্য কোন সন্তাবন। নাই জানিয়। বল- 
প্রকাশে কতসঙ্কল্প হইয়াছিল। কিন্ত মুণালিনী মণিমালিনীর 
সঙ্গ প্রার ত্যাগ কবিতেন না, এ জন্য ব্যোমকেশ এ পর্যন্ত 
'অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। 

মৃদধাঞ্কলনীর ভত্সনার় ব্যোঁষকেশ কহিল, “কেন হাত 
ছাঁড়িব? হাত ছাড়া কি কর্তে আছে? ছাড়াছাড়িতে কাঁজ কি, 
ভাই? একটা মনের ছুঃখ বলি, আমি কি মনুষ্য নই যন্দি 
“একের মনোরঞ্জজ করিগ্নাছ, তবে অপরের পার না ?” 

মূ। কুলাঙ্গার ! যদি না ছাড়িবে, তবে এখনই ডাকি 
গৃহস্থ সকলকে উঠাইব্‌। 

ব্যো। উঠাঁও। আমি কহিব অভিপাবিকাকে ধরিয়াছি। | 

চর তবে অধহপাঁতে যাও । এই বলিয়। মৃণালিনী সবলে 
হস্তমোদ্বন জন্ত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কতকাধ্য হইতে পারি- 


৩২ সবণালিনী। 


লেন না। ফ্টোমকেশ কহিল, “অধীর হুইও না। আমার 
মনোরথ পূর্ণ হইলেই আমি তোমায় ত্যাগ করিব।” এখন 
তোমার সই ভগিনী মণিমালিনী কোথায় ?, 

মৃ। আমিই তোষাব তগিনী। 

ব্যো। তুমি আমার সন্বন্ধীর ভগিনী--আমার ব্রাঙ্গণীর 
ভেয়ের ভগিনী--আমার 

১প্রাণাধিক। রাধিকা ! 
সর্ধার্থসীধিক1 ! | 

এই বলিয়া ব্যোমকেশ মুণালিনীকে র্তবাবা আকর্ষণ করিয়! 
লইয়া চলিল। যথন মাধবাচাশ্য তাঁহাকে হরণ করিয়াছিল, 
তখন মৃণালিনী স্ত্রীস্বভাবস্থলভ চীৎকারে বকি দেখান নাই, 
এখনও শব্দ করিলেন না । 

কিন্তু মালিনী আর সহা করিতে পাঁরিলেন নী । মমে মনে 
লক্ষ ব্রাঙ্গণকে প্রণাম করিয়া, সবলে ব্যোষকেশকে পদাধাত 
করিলেন। ব্যোমকেশ লাথি খাইয়া বলিল, 

“ভাল, ভাল, ধন্ত হইলাষ! ও চরণম্পর্শে মোক্ষপদ্দ পাইব। 
নুন্দরি] তুমি আমার দ্রৌপদী-_-আমি তোমার জয়দ্রথ |” 

পশ্চাৎৎ হইতে কে বলিল, “আর আমি তোমার ক্মন্জুন। 

অকম্মাৎ ব্যোমকেশ কাতরস্বরে বিকট চীৎকার করিয়া 
উঠিল। “রাক্ষপে! তোর দস্তে কি বিষ আছে £” এই বলিয়। 
ব্যোমকেশ মৃণালিনীগ হস্ত ত্যাগ কৰিযা আপন পৃষ্ঠে হন্তমার্জন 
করিতে লাগিল। ম্পর্শান্ভবে জানিল যে, পৃষ্ঠ দিয়া দরদরিত 
কূধির পড়িতেছে। 

মৃণালিনী মুক্তহস্ত! হইয়াঁও পলাইলেন ন! । তিনিও প্রথমে 
ধ্যোমকেশের স্তায় বিস্মিত! হইয়াছিলেন, কেন না তিনি ত 
ব্যোমকেশকে দংশন করেন নাই। ভন্লুকোচিত কার্য তাহার 
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রণীয় নহে। কিন্তু তখনই নক্ষত্রালোকে খর্ধারতা বালিকা 

টা সম্মুখ হইতে অপস্তা হইতেছে দেখিতে পাইলেন। 
গিরিজায়! তাহার বসনাকর্ষণ করিয়। মুদৃস্ববে, “পলা ইয়া আইস 
বলিয়! স্বয়ং পলায়ন করিল। 

পলায়ন মুণালিনীর স্বভাবসঙ্গত নহে । তিনি পলায়ন 
করিলেন নাঞ ব্যোমকেশ প্রাঙ্গণে ঈড়ীউয়া আর্তনাদ করি- 
তেছে এবং কাতরোক্তি করিতেছে দেখিয়, তিনি গজেন্দ্রগমনে 
টঈীনজ শয়লাগাঁর অভিমুখে ঈলিলেন ! কিন্তু তত্কালে ব্যোম- 
কেশের আর্তনাদে গৃহস্থ সকলেই জাগরিত হইয়াছিল । সম্মুখে 
হৃধীফেশ। ইধীকেশ পুভ্রকে শশব্যস্ত দেখিয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“কি*হুইয়াছে? কেন ষাড়ের স্তায় চীৎকার করিতেছ ?% 

ব্যোমকেশ কহিল, “মুণালিনী অভিসারে গমন করিয়াঁডিল, 
আমি তাহাকে ধুষ্ত করিয়াছি বলিয়া! সে আমার পৃষ্ঠে দারুণ 
দংশন করিয়াছে 1৮ 

হৃধীকেশ পুত্রের কুরীতি কিছুই জাঁনিতেন না ুণা- 
িনীকে প্রাঙ্গণ হইতে উঠিতে দেখিয়া এ কথায় তাহার বিশ্বাস 
হইলশী ততকালে তিনি মুণালিনীকে কিছুই বলিলেন না। 
নিঃশব্দে গজগামিনীর পশ্চাঁৎ তাহার শয়নাগারে আনিলেন। 





ষষ্ট পরিচ্ছেদ । 
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হুণালিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাহার শয়নাগারে আসিয়া! হষীকেশ 
কহিলেন, 


৩ বব্ণালিনী | 


“মৃণালিনি ! তোমার আ কি চরিত্র %” 

স্ব। আমার কি চরিত্র? 

হ। তুমিকার মেয়ে, কি চরিত্র কিছুই জানি না, গুরুর অনু- 
রোধে আমি তোমাকে গৃহে স্থান দ্িয়াছি। তুমি আমার মেয়ে 
মণিমালিনীর সঙ্গে এক বিছানায় শোও--€তামার কুলটাবৃত্তি 
কেন? 

মূ। আমার কুলটাবৃত্তি যে বলে সে মিথ্যাবাদী । 

হৃবীকেশের ক্রোধে অধর কম্পিত হইল । কহিলেন, “কি 
পাপীরসি ! আমার অন্নে উদর পুরিবি, আর আমাকে ছর্ধাকয 
বলিবি? তুই আমার গৃহ হইতে দূর হ। না| হয মাধবচাধ্য রাগ 
করিবেন, তা বলিয়া এমন কাঁলসাপ ঘরে রাখিতে পারব না)” 

মু। যে আজ্ঞা__কালি প্রান্তে আর আমাঁকে দেখিতে পাই- 
বেন ন1। 

হৃধীকেশের বোঁধ ছিল ষে, যে কাঁলে তাহার গৃহবহিষ্কত। 
হইলেই মৃণাঁলিনী আশয্বহীন! হয়, সেকালে এমত উত্তর তাহার 
সন্ভবে না। কিন্ত মুণালিনী নিবাশ্রয়ের আশঙ্কায় কিছুমাত্র 
ভীত নহে দেখিয়া মনে করিলেন যে, তিনি জারগুহে স্থান 
পাইবার ভরসাতেই একপ উত্তর করিলেন। ইহাতে তাহার 
কোপ আরও বৃদ্ধি হইল। তিনি অধিকতর বেগে কহিলেন, 

“কালি প্রাতে ! আজই দুর হও 1” 

মূ। যে আজ্ঞা। আমি সখী মণিমালিনীব নিকট বিদ'য় 
হইয়া! আজি দূব হইতেছি। 

এই.বলিয় মুণালিনী গাত্রোখান করিলেন । 

হৃষীকেশ কহিলেন, “মণিমালিনীর সহিত কুলটার আশাপ 
কি?” 

এবার মণাঁলিনীর চক্ষে জল আসিল । কহিলেন, “তাহাই 
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হষইছব । আমি কিছুই লইয়। আসি নাই; কিছুই লইয়! যাইব 
না । একবসনে চলিলাম। আপনাকে প্রণাম হই 1 
এই বলিয়! দ্বিতীয় বাক্যব্যয় ব্যতীত মুণালিনী শয়নাগাঁর 
হইতে বহিষ্কৃতা হইয়া চলিলেন। 
যেমন অন্তান্ত গৃহবাসীরা ব্যোমকেশের,আর্তনাদে শয্যাত্যাগ 
করিয়। উঠিয়াচিলেন, মণিমালিনীও তর্জীপ উঠিয়াছিলেন। মুণা- 
*লিনীর সঙ্গে স্ছগগ, তাহাব পিভা শধ্যাগৃহ পর্য্যন্ত আদিলেন 
দেখিয়) তিনি এই অবসরে ভ্রাতার সহিত কথোপকথন ক্রিতে- 
ছিলেন 3 এবুং ত্রাতার দুশ্চরিত্র বুঝিতে পারিয়া তাহাকে ভৎ- 
সনা করিতেছিলেন। যখন তিনি ভঙ্খসনা সমাপন করিয়। 
প্রত7গমানজ্করেন, তখন প্রাজনতিমে, করতগাফবিক্ষেপিতণী যুণা- 
লিনীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল । তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 
«সই, অমন করিয়। এত রাত্রে কোথায় যাইতেছ ?% 
মৃণালিনী কহিলেন, “সখি, মণিমালিনি, তুমি চিরাযুস্মতী 
হও! আমার সহিত আলাপ করিও না--তোমার বাপ 
মান] করেছেন ৰং 
মণি। সেকিমুণাঁলিনি! তৃমি কার্দিতেছ কেন? সর্বনাশ! 
রাবা কি বলিতে না জানি কি বলিয়াছেন ! সখি, ফের | রাগ 
করিও নাশ 
যনিঙগালিকরী মৃণািনীকে ফিরাইতে পাঁরিলেন না । পৰ্বত- 
সান্ুবাহী শিলা*ণ্ডের গ্তায় অভিমানিনী সাধ্বী চলিয়া! গেলেন। 
তখন অতি ব্যন্তে মণিমালিনী পিতৃসন্গিধানে আসিলেন। মৃণা- 
লিনীও গৃহের বাহিরে আসিলেন। 
্বাহিরে আসিয়। দেখিলেন; পূর্ববসন্কেত স্থানে গিরিজায়! 
দাড়াইয়। আছে । মুণালিনী তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, 
"তুমি এখনও প্লাড়াইরা কেন ?” 


৩৬ স্বণালিনী । 


গি। আমি যে তোমাকে পলাইতে বলিয়া আঁদিলাশ। 
তুমি আইস না আইস--দ্েখিয়া যাইবার জন্য দাঁড়াইয়া আছি । 
মু। তুমি কিত্রাঙ্গণকে দংশন করিয়াছিলে ? 
গি। তাক্ষতি কি? বামুন বৈত গোর নয়? 
মূ। কিন্ততুমি যে, গান করিতে করিতে চলিয়া গেলে 
শুনিলাম ? 
গি। তার পর তোঁমাঁদের কথাবার্তার শব শুনিয়া ফিরিয়া 
দেখিতে আসিয়াছিলাম 1 দেখে মনে হলোঃ মিন্পে আমাকে 
একদিন “কালো পিঁপড়ে” বলে ঠাট্টা করেছিল । সে দিন হুল 
কুটানট] বাকি ছিল । সুযোগ পেয়ে বামুনের খণ শোধ দিলাম | 
এখন তুমি কোথা যাইবে ? | 
মু। তোমার ঘরদ্বার আছে? 
গি। আছে। পাতার কুঁড়ে। 
মু। সেখানে আর কে থাকে 
গি। এক বু়ী মাত্র। তাহাকে আজি বলি। 
মূ। চল তোমার থরে যাঁব। 
গি। চল । তাই ভাবিতেছিলাম্‌। 
এই বলিয়া ছুইজনে চলিল। যাইতে যাইতে গিরিজায়। 
কহিল, “কিন্ত সে ত কুড়ে । সেখানে কয় দিন থাকিবে?” 
মু। কালি প্রাতে অস্ত্র যাইব। রা 
গি। কোথা ? মথুরায় ? 
সু। অথুরাঁয় আমার আক স্থান নাই। 
শি তবে কোথায় ? 
মু। বমাঁলয়। 
এই কথার পর দুই জনে ক্ষণেক কাঁল চুপ করিয়া! রহিল! 
তার পর মৃণঠুলিনী বলিল, এ কথা কি তোমার বিশ্বাস হয়? 
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স্রগা। বিশ্বাস হইবে না কেন? কিস্তু সে স্থান ত আছেই, 
যখন ইচ্ছা! তখনই যাইতে পারিবে । এখন কেন আর এক স্থানে 
যাও না ৫ 
মৃূ। কোথা? 
গি। নবদ্বীপ। 
মৃ। গিরিজা যা তুমি ভিখারিণীবেশে কোন মায়াবিনী । 
ত্বামার নিকট কৌন কথা গোপন করিব নাঁ। বিশেষ তুমি 
হিতৈষী। নবদ্বীপেই যাইব স্থির করিয়াছি । 
গি। এক] যুইবে ? 
মূ। সম্কী কোথার পাইব ? 
*গি। ট্পাইতে গাইতে) 
“মেঘ দরশনে হায়, চাঁতকিন ধায় রে। 
সঙ্গে যাবি কে কে তোরা আয় আয় রে ॥ 
মেঘেতে বিজলি হাসি, আমি বড় ভালবাসি, 
যেযাৰি সে যাৰি তোরা, গিরিজায়। যায় রে 1” 
কক একি রহস্ত, গিরিজায়। ? 
গি। আমিযাব। 
মু! সত্য সত্যই? 
গি। *সম্্ দতস বাব। 
খব। 'কেনযাবে £ 
গি। আমাধ সর্ধত্র সমান। রাজধাঁনীতে ভিক্ষা বিস্তর | 


শ্বিতীয় খণ্ড 
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গৌড়েশ্বর | 


অতি বিস্তীর্ণ সভাঁমগুপে নবদ্বীপোঁজ্জলকারী বাজাধিরা্ছ 
গৌড়েশ্বর বিবাজ কবিতেছেন । উচ্চ শ্বেত প্রস্তরের বেদিব 
উপবে রত্বপ্রবালবিভূষিত সিংহাসনে, রত্বপ্রবাঁলমশ্িত ছত্রতলে 
বঙীরান্‌ রাজা বসিয়া আছেন । শিরোঁপবে ক্ককিস্ষিণীসন্বেষ্টিত 
বিচিত্র কারুকার্ধ্যথচিত শুভ্র চন্ত্রীতপ শৌভ। পাইতেছে। এক 
দিকে পৃথগাদনে, হোমাঁবশেষ-বিভূুষিত, অনিন্দামুর্তি ব্রাঙ্মণ- 
মণ্ডলী সভা-পণ্ডতিতকে পরিধেষ্টন কিয়া বসিয়া আছেন। যে 
আসনে, একদিন হলাঘুধ উপবেশন করিয়াছিলেন, সে. আসনে 
এক্ষণে একজন অপরিণামদর্শা চাটুকার অধিষ্ঠান করিতেছিল। 
অন্য দিকে মহাঁমাত্য ধন্মাধিকারকে অগ্রবত্বর্ধ করিষা প্রধান 
রাঁজপুরুষেবা উপবেশন করিয়াছিলেন | মহাসামস্ত' নহাকুমার1- 
মাত্য, প্রমাতা), ুপরিক, দাসাপরাধিক, চৌ,রাদ্ধরণিক, 
শৌক্কিক, গৌল্সিকগণ, ক্যত্রপ, প্রান্তপালেছা, কোষ্টপালেরা, 
কাগ্ডারক্য, তদাধুত্ত৭, বিনিবুক্তক প্রভৃতি সকলে উপবেশন 
করি-ঠচছ্ধেন। মহাপ্রতীহার সশস্ত্র সভাব অসাধারণতা রক্ষা 
করিতেছেন । জ্তাবকেরা উভয়পার্থে শেণীব্ধ হইয়। ধাঠাইয়! 
আছে। সর্ধজন হইতে পৃথগাসনে কুশাসনমাত্র গ্রহণ করির! 
পঙতবর মাধবাঁচাধ্য উপবেশন করিয়া আছেন । 


গৌড়েশ্বর । -৬৯ 


ীজসভাঁর নিয়মিত কার্য সকল সম্মীপ্ত হইলে, সভাতঙ্গের 
উদ্যোগ হইল । তখন মাধবাচার্ধ্য রাজাঁকে সম্বোধন কবিয়! 
কছিলেন, “মহারাজ ! ব্রাহ্মণের বাঁচালতা মার্জনা! করিবেন । 
আপনি রাজনীতিবিশারদ, এক্ষণে ভূমগডলে যত রাজগণ আছেন 
সর্বাপেক্ষা বহুদর্শী ; প্রজংপালক; আপনিই আজন্মরাঁজা। 
আপনার অর্বিদিত নাই যে, শক্রদমন ওরজাব প্রধান ধন্ম। 
“আপনি প্রাবল শল্পুদমনের কি উপায় করিযাছেন ?” 

রাজা কহিলেন ঘরকে আজ্ঞা করিতেছেন ?” সকল কথা 
বর্ধীয়ান্‌ বাজার ক্রুতিস্থলভ হয নাই । 

মাধবার্ষ্যের পুনরুক্তির প্রতীক্ষা না কবিরা ধম্মাধিকাব 
পশতুপতি কইলেন, “মহাঁরাজাধিরাজ ! মাঁধবার্ধ্য রাজসমীপে 
জিজ্ঞাস্থর হইয়াছেন যে, রাঁজশক্রদমনের কি উপায় হুইযাঁছে। 
বঙ্গেশ্বরের ফোন্‌ শত্রু এ পধ্যন্ত দনিত হয় নাই, তাহা এখনও 
আচীধ্য ব্যক্ত ফবেন নাই। তিনি সবিশেষ বাঁচন করুন 1» 

মাধবাঁচার্ধ্য অল্প হাস্ত কবিয়! এবার অত্যুচ্চস্বরে কহিলেন, 
“মহীরাজ, তুঁরফীয়েরা আর্ধ্যাবর্ত প্রার সমুদয় হস্তগত কবি- 
য়াছে । আপাততঃ তাহারা মগধ জয় করিয়া গৌড়রাঁজ্য আক্রু- 
মণের উদ্যোগে আছে ।” 

এবানকথা রাজার কর্ণে প্রবেশলাঁভ করিল। তিনি কহি- 
লেন, £তুরকী দিগেঁঠ কথা বলিতেছেন ৫ তুরকীয়েরা কি 
আসিয়াছে? 

মাধবার্ধ্য কহিলেন, “ঈশ্বর রক্ষা করিতেছেন; এখনও 
তাহারা এখানে আসে নাই। কিন্ত আসিলে আপনি কিঠ্রিকীরে 
তাঙ্।দিগের নিবারণ করিবেন ?, 

ধাজা কহিলেন, “আমি কি করিব_-আমি কি করিব? 
আমার এই প্রাচীন শরীর, আমার যুদ্ধের উদ্যোশ সম্ভবে না। 


3৪ হণালিনী। 


আমার এক্ষণে গঙ্গালাভ হইলেই হয়। তুরকীয়ের৷ আপ 
আস্মুক 1৮ 

এবস্তুত রাজবাক্য সমাপ্ত হইলে সভাস্থ সকলেই নীরব 
হইল। কেবল মহাসামস্তের কোষমধাস্থ অসি অকারণ ঈষৎ 
ঝনৎকাঁর শব্দ করিল। অধিকাংশ শ্রোতৃবর্গের মুখে কোন 
ভাবই ব্যক্ত হইল না। মাধবাঁচার্য্যের চক্ষে এক বিন্দু অশ্রপাত 
হইল। . 

সভাপগ্ডিত দামোদর প্রথমে কথ! কহিলেন), «আচাধ্য, 
আপনি কি ক্ষুব্ধ হইলেন? যেরূপ রাজাজ্ঞা হইল, ইহা শাস্ত্ব- 
সঙ্গত। শাস্ত্রে খধিবাকা প্রযুক্ত আছে যে, তুরকীয়ের এ দেশ 
অধিকার কৃৰিবে। শান্ধে আছে অবশ্য ঘটবে--কাহরৈ সাধন 
নিবারণ করে? তবে যুদ্ধোদ্যমে প্রয়োজন কি ? 

মাঁধবাচার্ধ্য কহিলেন, “ভাল সভাপশ্ডিত মহাশয়, একটা 
কথ জিজ্ঞাসা করি; আপনি এতছুক্তি কোন্‌ শাস্ত্রে দেখিয়া- 
ছেল ?”” 

দামোদর কহিলেন, “মত্শ্তপুরাণে আছে, যথা 

মাঁধা যথা থাকুক--মত্স্তপুরাণ আনিতে অনুমতি করুন; 
দেখান এক্ধপ উক্তি কোথায় আছে? 

দামো। আমি বিশ্বৃত হইয়াছিলাম, বিঞুপুরাখে' শাছে। 

মাধ। বিষ্ুপুরাণ আমি সমগ্র কথস্থ বলিতেছি ; দেখান 
এ কবিতা কোথায় আছে £ 

দামো। আমি কি এতই ভ্রান্ত হইলাম? ভাল স্মরণ 
করিয়া] দেখুন দেখি, মন্ধুতে এ কথা আছে কি ন? 

মাধ। গৌঁড়েশ্বরের সভাপত্ডিত মানবধন্মশান্ত্রেরও কি পাঁর- 
দর্শা নছেন ৫ 

দামে । ;কি জালা! আপনি আমাঁকে বিহ্বল করিয়! 


গোৌড়েশ্বর | ৪১ 


উ্ঘিলেনা” আপনাব সম্মুখে সরস্বতী বিমনা হয়েন, আমি 
কোন্‌ ছার? আপনার সম্মুখে আমার গ্রন্থের নাম স্বরণ হইবে 
না; কিন্ত কবিতাঁট! অবণ করুন। 
মাধ। গৌড়েশ্বরের সভাপত্ডিত যে অন্ুষ্ট পছন্দে একটি 
কবিতা রচন! করিরা থাকিবেন, ইহ1 কিছুই অসম্ভব নহে। 
কিন্তু আমি মুক্তকঠে বলিতেছি-_তুরকস্ভাত্তীয় কর্তৃক গোঁড়বিজদ্ 
শবিষরিণী কথা বো শাস্ত্রে কোথাও নাই । 
পশুপতি কহিলেন, “আপনি কি সর্বশীস্ত্রবিৎ ? 
মাধবাচাধ্য কহিলেন, “আপনি যদি পারেন, তবে আমাকে 
অশাস্্জ্ঞ বলিধী। প্রতিপন্ন করুন 1১ 
,সভাপাঁঞতের একজন পারিষদ কহিলেন, “আমি করিব । 
আবত্মশ্রাথা শাস্ত্রে নিধিদ্ধ। যে আত্মশ্লাঘধাপরবশ-সে যদি 
পত্তিত, তবে মুর্খ কে?” 
মাধবাচাধ্য কহিলেন, “মূর্খ তিন জন। 'যে আত্মরক্ষায় 
যত্রুহীন, যে সেই যত্তহীনতা1র প্রতভিপোষক১ আব যে আত্মবুদ্ধির 
অতীত বিষয়ে বাঁক্যব্যয় করে, ইহারাই মূর্খ। আপনি ত্রিবিধ মূর্খ ।% 
'নতীপপ্ডিতের পারিষদ অধোঁবদনে উপবেশন করিলেন । 
পশুপতি কহিলেন, “ঘবন আইসে আমরা যুদ্ধ করিব” 
মাঞুরালিধ্য কহিলেন, “সাধু! সাধু! আপনার যেরূপ যশঃ, 
-সেইন্ধপ প্রস্তাব করিষ্লন। জগদীশ্বর আপনাকে কুশলী করুন ! 
আমার কেবলঞএই জিজ্ঞান্ত যে, যদি যুদ্ধই অভিপ্রায়, তবে 
তাহার কি উদ্যোগ হইয়াছে £৮ 
পণুপতি কহিলেন, ““মন্ত্রণী গোঁপনেই বক্তব্য। ৪৪ সপ্টা- 
তন্ধে প্রকাশ্য নহে। কিন্ত যে অশ্ব, পদাতি এবং ,নাবিকসেন] 
সংগৃঙ্গীত হইতেছে, কিছু দিন এই নগরী পর্যটন করিলে তাহা 
জানিতে পারিবেন ।” 


ঃ২. হণালিনী। 


মা। কতক কতক জানিয়াছি। 

প। তবে এ প্রস্তাব করিতেছেন কেন? 

মা। প্রস্তাবের তাত্পর্ধ্য এই ধে,' এক বীরপুরুষ এক্ষণে 
এখানে সমাগত হইয়াছেন । মগধের যুবরাজ হেমচন্ত্রের বীর্যের 
খ্যাতি শুনিয়। থাকিবেন £ 

প। বিশেষ শুনিয়াছি। ইহাঁও শ্রুত আছি যে. তিনি 
মহাশয়ের শিষ্য । আপনি বলিতে পারিবেন যে, ঈদৃশ বীরপুরুষের 
ৰাহুরক্ষিত মগধরাজ্য শক্রহস্তগত হইল কি প্রকারে £ 

মাঘ। যবনবিপ্লবেক্ধ কালে যুব্রাঁজ প্রবাসে ছিলেন। এই 
মাত কারণ। 

প। কিনি কি এক্ষণে নবদ্বীপে আগমন করিয়াছেন ? 

মাধ। আসিয়াছেন। রাজ্যাপহারক যবন এই দেশে 
আগমন করিতেছে শুনিয়া এই দেশে তাহাদিগের সহিত সং- 
গ্রাম করিয়া দস্থ্যর দণ্ডবিধান করিবেন । গোডরাজ তাহার 
সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিয়1 উভয়ে শক্রবিনাশের চেষ্টা করিলে 
উভয়ের মঙ্গল। 

প। রাঁজবল্লভেরা অদ্যই তীহার পরিচর্যায় নিযুক্ত ইইবে। 
তাহার নিবাসার্থে থাযোগ্য বাসগুহই নির্দিষ্ট হইবে। সন্ধি- 
নিবন্ধনে র মন্ত্রণ! যথাযোগ্য সময়ে স্থিব হইবে । 

পরে রাজাজ্ঞায় সভাভঙ্গ হইল। 


রিস্ক 


দ্বিতীধ্ পরিচ্ছেদ । 


কুসুমনির্ম্িতা। 
উপনগর প্রান্তে, গঙ্গাতীরবর্ভী এক অক্রালেকা! হেমচন্দ্রের 


কুুমনির্মিতা | ৪৩ 


বাসীঘ্্থ রার্জপুরুষের! নির্দিষ্ট করিলেন | হেমচন্দ্র মাঁধবাচার্ধ্ের 
পরামর্শান্ুসারে সুরম্য অট্রালিকার আবাস সংস্থাপিত করিলেন । 

নবদ্বীপে জনার্দন নামে এক বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণ বাস করিতেন। 
তিনি বয়োবাহুল্যপ্রযুক্ত এবং শ্রবণেন্ত্িয়ের হানিপ্রযুক্ত সর্বছে- 
ভাবে অসমর্থ । অথচ নিঃসহাঁর়। তীহার সহধন্মিণীও প্রাচীন? 
এবং শক্তিহীন1 পি কিছু দিন হুইল, ইঠ্ঠান্দিগের পর্ণকুটার প্রবল 
কাত্যাদ্ধ বিনাশপ্র্চত হইয়াছিল। সেই অবধি ইহারা আশ্রয়া- 
ভাবে এই বৃহৎ পুরীর এক পার্খে রাজপুরুসদিগের অন্গমতি 
লইয়া বান করিতেছিলেন। এন্সণে কোন রাজপুত্র আসিরা 
তথায় বাপ করিবেন শুনির] তাঁহারা পরাধিকার ত্যাগ করিয়। 
বাসাস্তুরের সবন্বেষণে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন ॥ 

হেমচন্ত্র ইহা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন । বিবেচনা করি- 
লেন যে, এই বৃহৎ ভবনে আমাদিগের উভয়েরই স্থান হইতে 
পারে । ত্রাহ্ধণ কেন নিরাশ্রিত হইবেন ৭ হেমচন্দ্র দিখ্বিজরকে 
আজ্ঞা করিলেন, “ব্রাঙ্গণকে গৃহত্যাগ করিতে নিবারণ কর 1 
ভত্য ভীত হান্ত করিদ়া কহিল, “এ কাধ্য ভূত্য দারা সন্তবে 
না। ব্রাঙ্মণঠাকুর আমার কথা কাণে তুলেন না1” 

ব্রাঙ্মণ বস্ততঃ অনেকেরই কথা কাণে তুলেন না--কেন না 
তিনি ব্ধিরশা হেমচন্ত্র ভাবিলেন, ব্রাঙ্ণ অভিমান প্রযুক্ত 
ভূত্যের আঁলাপস গ্রহণ& করেন না। এজন্য স্বয়ং ততসম্ভতাষণে 
গেলেন। ব্রাহ্গণক্কক গ্রণাম করিলেন । 

জনার্দন আশীর্বাদ করিয়1 জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“তুমি কে ?” 

ছে। আমি আপনার ভূত্য। 

জা কি বলিলে--তোমীর নাম রামকৃষ্ণ ? 

হেমচন্ত্র অনুভব করিলেন; ব্রাহ্মণের অরবণশক্তি বড় প্রবল 
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নহে। অতএব উচ্চতরস্বরে কহিলেন, “আমার নান হেমচুর্ । 
আমি ব্রাহ্মণের দাস।” 

জ। ভাল ভাল 3 প্রথমে তাল শুনিতে পাই নাই ; তোমার 
নাম হচ্ছমান্‌ দাস । হেমচন্দ্র মনে ভাবিলেন, “নামের কথা দূর 
হউক । কার্ধ্যসাধন হইলেই হইল |” বলিলেন; “নবদ্বীপাধিপতির 
এই অস্টরালিকা, তিনি স্ই্ুহ1! আমার বাসের জন্য এরনযুস্ত করিয়া- 
ছেন। শুনিলাম আমার আগায় আপনি স্থানত্যাগ করিতেছেন।- 

জ। না, এখনও গঙ্গান্নানে বাই নাই, এই স্নানের উদ্যোগ 
ক্র্রিতেছি। 

হে। (অতুযুচ্চৈঃস্বরে) প্লান বথাপময়ে করিৎবন। এক্ষণে 
আমি এই অনুরোধ করিতে আসির়াছি যে, আপান এ গৃহ 
ছাড়িয়। যাইবেন না|” 

জ। গৃহে আহার করিব না। তোমার বাটাতে কি ৫ আদ্য 
শ্রাপ্ধ £ 

হে । ভাল; আফ্ারাদির অভিলাষ ক্রেন, তাহারও 
উদ্যোগ হইবে । এক্ষণে বেন্ধপ এ বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছেন 
সেইবূপই করুন । 

জ। ভাল ভাল; ব্রাঙ্গণভোঙ্গন করাইলে দক্ষিণ ত 
আছেই । তা বলিতে হইবে না1। তোমার বাড়ী কে্থ]? 

হেমচন্ত্র হতাশ্বাস হইয়| প্রতাাবর্তন &রিভেছলেন, এমন 
সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে তাহার উত্তরীয় ধরিয়] টানিল । হেম- 
চন্ত্র ফিরিয়া দেখিলেন । ৮দথিয়। প্রথম মূহুর্তে তাহার বোধ 
হুই'ল স্মুখে একখানি কুনমনিন্মিতা দেবীপ্রতিমা। দ্বিতীয় 
মুহূর্ভে দেখিলেন, প্রতিমা সজীব ; তৃতীয় মুহূর্তে দেখিলেন, 
প্রতিমা নহে, বিধাতার নিন্নমীণকৌশল-সীমা-ূপিণী বালিকা 
অথবা পুর্ণযৌবন। তরুণী। 
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স্স্বালিকাশ্না তরুণী ? ইহা হেমচন্দ্র তাহাকে দেখিয়া নিশ্চিত 
করিতে পারিলেন মা। 

বীণানিন্দিতস্বরে স্থন্দরী কহিলেন; প্তুমি পিতামহকে কি 
বলিতেছিলে? তোমার কথা উনি শুনিতে পাইবেন কেন ? 

হেমচন্দ্র কহিলেন, “তাহ! ত পাইলেন না দেখিলাম । তুমি 
কে 

বালিক! কহিত্ত “আমি মনোরম) 

হে। ইনি তোমার পিতামহ £ 

মনো। তুমি পিতামহকে কি বলিতেছিলে ? 

হে। শুনিলাম ইনি এ গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইবার উদ্যোগ 
করিতেছেন আমি তাই নিবারণ করিতে আসিয়াছি। 

ম। এ গৃহে এক রাজপুত্র আসিরাছেন। তিনি আমাদি- 
গকে থাকিতে দিবেন কেন? 

হে । আমিই সেই রাজপুত্র । আমি তোমাদিগকে অনুরোধ 
করিতেছি, তোমর। এখানে থাক । 

মা রি কেন? 

এ কেনর উত্তর নাই । হেমচন্ত্র অন্য উত্তর না পায়া কহি- 
লেন, “কেন? মনে কর, যদি তোমার ভাই আসিয়া এই গৃহে 
বাস কক্রিন্ত, রকি তোমীদিগকে তাড়াঁইয়। দিত +৮ 

ম। ভুমি কি আধার ভাই ? 

হে। আজি হইতে তোমার ভাই হইলাম ৷ এখন বুঝিলে ? 

ম। বুঝিয়াছি। কিন্তু ভগিনী বলিয়া আমাকে কখন তির- 
স্কার করিবে না! ত৭ 

ছেমচত্্র মনোরমাঁর কথার প্রণালীতে চমতকৃত হইতে 


লাগিলেন! ভাবিলেন, “এ কি অলৌকিক সরলা বালিকা? ন! 
উন্মাদিনী 2” কহিলেন, "কেন তিরস্কার করিব £* 
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ম। যদিআমিপ্দোষকরি€? 

হে। দেষ দেখিলে কে ন! তিরস্কার করে ? 

মনোরম! ক্ু্রভাবে দীড়াইয়া৷ রহিলেন, বলিলেন, “আমি 
কখন ভাঁই দেখি নাই; ভাইকে কি লজ্জা করিতে হয় € 

হে। মা। 

ম। তবে আমি ভোমাকে লজ্জা করিব না-ঃতমি আমাকে 
লজ্জা কবিবে? 

হেমচন্দ্র তাঁদিলেন-কহিলেন, “আমাৰ বক্তব্য তোমার 
পতামহকে জানাইতে পারিলাঁম না।-_ভাহাঁর উপায় কি?” 

ম। আমি বলিতেভি। 


এই বলিয়া মনোবম। মৃদ্ধ মৃছু ত্ববে জনা্দনেব নিকট হেম- 
চন্দ্রের অভিপ্রায় জানাইলেন। হেমচন্দ্র দেখিষ! বিশ্মিত হইলেন 


যে, মনোবমার সেই মুছ্ধু কথা বধিরের বোধগম্য হইল | 

ব্রাহ্মণ আনন্দিত হইয়। রাজপুডকে আশীর্বাদ করিলেন। 
এবং কহিলেন, “মনোঁবমে, বাঙ্গণীকে বল, রাজপুত্র তাহার 
নাতি হইলেন--আশীর্বাদ করুন 1৮ এই বলিয়! ব্রাহ্মণ স্বয়ং 
“ব্রাঙ্গণী ! ব্রাহ্মণী !” বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন । ব্রার্ী 'তখন 
স্তানাস্তরে গৃহকাঁর্য্যে ব্যাপৃতা ছিলেন-ডাঁক শুনিতে পাইলেন 
না। ত্রাণ অসন্তষ্ট হইয়া বলিলেন, “ত্রাঙ্গণীর গরু বড় দোষ । 
কানে কম শোনেন 1 


ভূতীর পরিচ্ছেদ 
নৌকাধাঁনে | 
হেমচন্দ্র ত উপবনগুহে সংস্থাপিত হইলেন । আব মুণালিনী 
নির্বাসিত, পরপীড়িত।, সহায়হীন। মুণালিনী কোথায় € 


নৌকাঁধানে । ৪ 


সান্ধ্যগগনে রক্তিম মেঘমালা কাঁঞ্চনবর্ণ ত্যাগ করিয়। ক্রমে 
ক্রমে কৃষ্চবর্ণ ধারণ করিল। রজনীদত্ত তিমিরাবরণে গঙ্গার 
বিশাল হৃদয় অস্পন্রীকৃত হইল। সভামগুলে পরিচারকহস্ত- 
জালিত দীপমালার ন্যায় অথবা প্রভাতে উদ্যানকুস্থমসমূহের 
ন্যায়) আকাশে নক্ষত্রগণ ফুটিতে লাগিলখ প্রারান্ধকারে নদী- 

হৃদয়ে নৈশ সমীন্টণ কিঞিৎ খরতর ঠ্ৰগে বহিতে লাগিল। 

তাহাতে রমণীজঙ্কয়ে, নায়কনংস্পর্শজনিত প্রকম্পের ন্যায়, নদী- 
বক্ষে তরঙ্গ উথিত হইতে লাগিল। কুলে তরঙ্গাভিঘাতজ্নিত 
ফেণপুজে, শ্বেত্গুত্পনালা গ্রন্থিত হইতে লাগিল। বহুলোকের 
কোলাহন্বের ন্যায় বীচিরব উ্থিত হইল। ন্াবিকের। নৌকা 
সরুল তীরদ্পগ্ন করিয়া রাত্রের জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতে 
লাগিল। তন্মধ্যে একখানি ছোট ডিঙ্কা অন্য নৌকা হইতে 
পৃথক্‌ এক খালের মুখে লাগিল। নাবিকেরা আহারাদির ব্যবস্থা 
করিতে লাগিল । 

কুদ্র তরণীতে ছুইটমাত্র আরোহী: ছুইটাই স্ত্রীলোক । পাঠ- 
কৰে বুলিতে হইবে না যে; ইহারা মালিনী আর গিরিজায়] | 

গিরাজায়। মৃণালিনীকে সম্বোধন করিয়। কহিলঃ “আজি- 
কার দিন কাটিল।» 

্পলিনী, কোঁন উত্তর করিলেন ন1। 

গিত্ধিজায়! মীপুনরা কহিল, “কালিকার দিনও কাঁটিৰে__- 
পরদিনও কাটিক্কব--কেন কাঁটিবে না ?১, 

মুণালিনী তথাপি কোন উত্তর করিলেন না। কেবলমাত্র 
লীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন । 

* গিরিজায়া কহিল, “ঠাকুরাণি ! এ কি এ? দিবানিশি চিত্ত] 

কৰিধা কি হইবে ? যদি আমাদিগের নদীয়া আস কাজ গাল 
না হইয়া থাকে, চল এখনও ফিরিয়া যাই ।৮ 
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মুণালিনী এবার উত্তর করিলেন । বলিলেন, কেঠথায় 
যাইবে %+ 

গি। চল হৃষীকেশ্শের বাড়ী যাই। 

মৃ। বরং এই গঙ্গাজলে ডুবিয়া মরিব। 

গি। চল তবে মথুরায় যাই। 

মূ। আমি ত বলিছি তথায় আমার স্ত্ান' নাই । কুলটার 
ন্যায় রাঁত্রিকালে ষে বাপের ঘর ছাড়িয়া আস্য়াঁছি, কি বলিয়? 
সে বাপের ঘরে আর মুখ দেখাইব? 

গি। কিন্তু তুমি ত আপন ইচ্ছায় আইস লাই, মন্দ তাবি- 
রাও আইন নাই। যাইতে ক্ষতি কি? 

মূ। সেকথা কে বিশ্বাস করিবে? যে বাঁপের ধরে আদরের 
প্রতিমা ছিলাম, সে বাপের ঘরে দ্বৃণি্ত হুইয়াঁই ব1 কি প্রকারে 
থাকিব ঃ 

গিরিজার] অন্ধকারে দেখিতে পাইল না যে, মৃণীলিনীর 
চক্ষু হইতে বারিবিন্দুর পর বারিবিন্দু পড়িতে লাগিল । গিরি- 
জায়! কহিল, «তবে কোথায় যাইবে ?, 

মূ। যেখানে যাইতেছি। 

গি। সে তস্থুখের যাত্রা! তবে অন্থমন কেন? যাহাকে 
দেখিতে ভালবাপি, তাহাকে দেখিতে যাইতেছি, ইহার অপেক্ষা! 
স্বখ আর কি আছে? 

মূ। নদীয়ায় আমার সহিত হেমচক্জরের "সাক্ষাৎ হইবে না। 

গি। কেন? তিনি কি সেখানে নাই £ 

৮ সেইথানেই আছেন । কিন্তু তুমি ত জান যে, আমার 
সাহত এক বৎসর অসাক্ষাৎ তাহার ব্রত। আমি কির্সেব্রত 
ভঙ্গ করাইব ? 

গিরিজায়] নীরব হইয়! রহিল মৃণালিনী আবার কহিলেন, 
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"গ্মার কি বলিয়াই ব! তীঁহাঁর নিকট দীভাইব ? আমি কি বলিব 
যে, হ্ৃষফীকেশের উপর রাগ করিয়া! আসিয়াছি, না, বলিব যে, 
হাধীকেশ আমাকে কুলট! বলিয়। বিদায় করিয়া দিয়াছে ?” 
গিরিজাঘ1 ক্ষণেক নীরব থাঁকিয়! কহিল, “তবে কি নদীয়া 
তোমার সঙ্গে হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইবে না %, 
মু। নণ। 
গি। তবে যুইতেছ কেন? 
মূ। তিনি আমাকে দেখিতে পাইবেন না। কিন্তু আমি 
তাহাকে দেখিব। তাহাকে দেখিতেই যাইতেছি। গিরিজায়ার 
মুখে হাসি ধর্ইিল'ন] | বলিল, “তবে আমি গীত গাই, 
টুরণতলে দিন্ন হে শ্তাঁম পবাণ রতন । 
দিধ না তোমারে নাথ মিছ্াব যৌবন ॥ 
এ রতন সমতুল, ইহ তু ম দিবে মূল, 
দিবানিশি মোবে নাঁথ দিবে দরশন ॥ 
ঠাকুরাণি, তুমি তাহাকে দেখিয়া তজীবনধারণ কধিবে ) 
আমি তোমার দাসী হইদ্রাছি, আমার ত তাহাতে পেট ভরিবে 
নী) বম কি খেয়ে বাচিৰ ?” 
মু। আমি দুই একটি শিল্পকর্ম জানি । মালা গাখিতে 
জানি; চিত্র করিতে জানি; কাপড়ের উপর ফুল তুলিতে জানি । 
তুমি বাঙ্খরে জীনার ক্ষিল্প কর্ম বিক্রর করিয়া দিবে । 
গিরি। আবু আমি ঘরে ঘরে গীত গাইব । “মৃণাল অধমে” 
গাইব কি? 
মৃণালিনী অর্ধহান্ত, অর্ধ সকৌপ দৃষ্টিতে গিরিজায়ান্র প্রাতি 
কুটাস্ক করিলেন। 
গির্জায় কহিল, “অমন করিয়া চাহিলে আমি গীত 
গাইব |" এই বলিয়া গাইল, 


ও স্ণালিনী । 


“সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে * 
কে আছে কাগারী হেন, কে যাইবে সঙ্গে ॥৮ 
মুণালিনী কহিল, “যদি এত ভর, তবে একা এলে কেন?” 
গিরিজারা কহিল “আগে ঝি জানি ।”' বলিয়া গাইতে 
বাগিল, 
“ভাঁস্ল তরী সকাল বেলা, ভাঁবিলাম এ ভ্বলখেল], 
মধুর বহিবে বাধু ভেসে যাব রঙ্গে। 
গগনে গরজে ঘন, বহে খর পমীরণ, 
কুল ত্যজি এলাম কেন, মরিতে আতঙ্গে ॥” 
মূণালিনী ক হল, “কুলে ফিরিয়া যাও না কেন ণ" 
গিরিজায়। গাইতে লাগিল, 
“মনে করি কুলে ফিরি, বাহি তরী ধীরি তীর, 
কূলেতে কণ্টক তরু, বেষ্টিত ভূজঙ্গে ৮ 
মৃণালিনী কহিলেন; “তবে ভূবিয়া মর না কেন?” 
গিরিজায় কহিল, “মরি তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্ত” বলিয়া 
আবার গাইল, ূ 
“যাহারে কাগারী করি, সাজাই দিনু তরি, 
সে কভু দিল না পদ, তরণীর অঙ্গে ॥” 
মুণালিনী কহিলেন,“গিরিজায়], এ কোন,অপ্রেমিকের গান ।১ 
গি। কেন? 
মৃূ। আমি হইলে তরী ডুবাই। 
গি। সাধ করিয়া? 
নু। সাধ করিয়া! । 
গি। তবে তুমি জলের ভিতর রত্ব দেখিয়া । 


পপ 








*বাশিণী ভৈরবী--তাল আড়া। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


সরান 


বাতায়নে |. 


হেমচন্ত্র কিচ্ছু দেন উপবনগৃহে বাঁস করিলেন ৷ জনার্দানের 
সহিত প্রত্যহ সাক্ষাৎ হইত; কিন্তু ব্রাহ্মণের বধিরত৷ প্রযুক্ত 
ইঙ্গিতে আলাপ হইত মীত্র। মনোঁরমার সহিতও সর্বদা সাক্ষাৎ 
হইত, মছুনারম1 কখন তাহার সহিত উপযাচিকা হইয়া কথ 
কহিতেন, *্কখন বা বাক্যবায় না করিয়া স্থানাস্তরে চলিয়। যাই- 
তেন। বন্বতঃ মনোরমার প্রকৃতি তাঁহার পক্ষে অধিকতর 
বিস্ময়জনক বলিষা বোধ ভইতে লাগিল । প্রথমতঃ তাহার বয়- 
ক্রম ছুরন্ুমেয়, সহজে তাহাকে বালিকা বলিয়া বোঁধ হইত, কিন্তু 
কথন কখন মনোরমাকে অতিশয় গান্তভীধ্যশালিনী দেখিতেন। 
মন্লোরুয়া কি অদ্যাপি কুমারী ? হেমচন্দ্র একদিন কথোপকথন- 
চ্ছলে মনোরমাকে লিজ্ঞীসী করিলেন, “মনোরমে, তোমার 
শ্বশুরবাড়ী কোথা 2৮ মনোরম কহিল, “বলিতে পারি নী 1» 
আর“এক দন জিভ্ঞাদা করিয়াছিলেন, “মনোরমে, তুমি কর্‌ 
বৎসরের হইয়াছ ?, মনোরম তাহাতেও উত্তর দ্রিয়াছিলেন, 
“বলিতে পারিষ্না 1” 

মাধবাচাধ্য হেমচন্ত্রকে উপবনে স্থাপিত করিয়া দেশপর্যয- 
টনে যাত্রা করিলেন। তাহার অভিপ্রায় এই যে, এ সস গৌড় 
দেক্ীয় অধীন রাজগণ যাহাতে নবদ্বীপে সসৈন্তে সমবেত হইয়। 
গৌড়ৈশ্বরের আনুকূল্য করেন) তদ্িষয়ে তাহাদিগকে প্রবৃত্তি 
দ্বেন। হেমচন্দ্র নবদ্বীপে তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 
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কিন্তু নিন্ম দিনযাপন রেশকর হইয়া উঠিল। হেমচন্দ্রা বরকত 
হইলেন। এক একবার মনে হইতে লাগিল যে, দিপ্বিজয়কে 
গৃহরক্ষায় রাখিয়া! অশ্ব লইয়! একবার গৌড়ে গমন করেন । কিন্তু 
তথায় মুণলিনীর সাক্ষাৎ্লাভ করিলে তীহার প্রতিজ্ঞাভল 
হইবে, বিন সাক্ষাতে গৌড়যাত্রায় কি ফলোদয় হইবে ? এই 
সকল আলোচনায় যা? গৌড়যাত্রায় হেমচন্ত্র নরন্ত হইলেন, 
তথাপি অনুদিন মৃণালিনী-চিন্তায় হৃদয় নিষুক্ত থাকিত। একদা! 
. প্রদোষকালে তিনি শয়নকক্ষে, পধ্যন্কোপরি শয়ন করিয়া মৃণা- 
লিনীর চিন্তা করিতেছিলেন। চিন্তাতেও হৃদর স্ুখলাত করিতে- 
ছিল । মুক্ত বাতায়নপথে হেমচন্ত্র প্রকৃতির শোঁভ। নিরীক্ষণ 
করিতেছিলেন। নবীন শরছুদয়। রজনী চক্্রিকাশাপিনী, 
আকাঁপ নিদ্দল, বিস্তৃত, নক্ষভ্রধচিত, কচিৎ স্তর-পরম্পরীবিন্বত্ত 
শ্বেতান্ুরমালায় বিভূষিত। বাতারনপথে অদূরবর্তিনী ভাগীরথীও 
দেখা যাইতেছিল ; ভাগীরথী বিশালোরসী বহুদূরবিসর্পিণী, 
চন্দ্রকর প্রতিঘাঁতে উজ্জবলতরঙ্গিণী, দুরপ্রান্তে ধূমময়ী, নববারি- 
সমাঁগম-প্রমাদিনী । নববারি-সমাগম-জনিত কল্লোল হেমচন্ত্র 
শুনিতে পাইতেছিলেন। বাতায়নপথে বায়ু প্রবেশ করিতে- 
ছিল। বায়ু গঞ্জাতরক্ষে নিক্ষিপ্ত জলকণা-সংস্পর্শে শীতল, 
নিশাসমাগমে প্রফুল্ল বন্তকুম্থমসংস্পর্শে স্থগন্ধী ; চশ্রুকর-গতি- 
ঘার্তী-স্তাখলোজ্জল ধৃক্ষপত্র বিধুত করি, নদ্দীতীরঘিরাজিত 
কাশকুস্ুম আন্দোলিত করিয়া, বায়ু বাতায়নপথে গ্রবেশ 
করিতেছিল। হেমচন্ত্র বিশেষ প্রীতিলাত করিলেন । 
অকম্মৎ বাতয়নপথ অন্ধকার হইল--চন্দ্রীলোকের' গতি- 
রোধ হইল । হেমচন্ত্র বাতীয়নস্সিধি একটা মনুষ্যমুণ্ড দেখি 
পাইলেন । বাতায়ন ভূমি হইতে কিছু উচ্চ--এজন্য কাহারও 
হস্ত পদাদি কিছু দেখিতে পাইলেন না--কেবল এক খানি মুখ 
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দেখিলেন। মুখ খানি অতিবিশাল শ্শ্রুসংযুক্ত, তাহার মস্তকে 
উষ্তীষ । সেই উজ্জল চত্দ্রালোকে, বাতার়নের নিকটে, সুখে 
শ্শ্রুসংযুক্ত উষ্কীষধারী মন্ুষ্যমুণ্ড দেখিলেন | দেখিয়া! হৈমচন্জর 
শয্যা হইতে লন্ফ দিয়া নিজ শাণিত অন্গি গ্রহণ করিলেন! 

অপি শ্রহণকরিয় হেমচক্জ চাহিয়া! (খিলেন যে, বাতায়নে 
আর মন্ষযমুণ্ড নাই 
 হেমচন্ত্র অসিহস্তৈ দাবোদঘাটন করিয়] গৃহ হইতে নিক্ষান্ত 
হইলেন । বাঁতায়নতলে আফিলেন। তথায় কেহ নাই। 

গৃহের চণ্ুঃপার্খে, গঙ্গাতীবে, বনমধ্যে হেমচজ্্র ইতস্ততঃ 
অন্বেষণ করলেন । কোথাও কাহাকে দেখিলেন ন|। 

হেমচন্তট গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন । তখন রাজপুত্র পিতৃ- 
দত্ত যোদ্ধবেশে আপাদমস্তক আত্মশরীর মণ্ডিত করিলেন । 
অকালঙ্গলদোদয়বিমর্ষিতগগনম গুলবৎ তাহার স্ুন্দর মুখকাস্তি 
অন্ধকাঁরময় হইল । তিনি একাকী সেই গভীর নিশাতে শন্ত্রময় 
হইয়া যাঁত্র। করিলেন । বাতায়নপথে মন্ুষামুণ্ড দেখিয়া তিনি 
জানিতে পারিয়াছিলেন যে বঙ্গে তুরক আসিয়াছে। 


(8০০০০ আনি 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
বাঁপীকুলে। 


'অকালজলদোঁদয়স্বরূপ ভীমমুত্তি রাঁজপু্র হেমচন্ত্র 'তুরকের 
অঞ্ভেষণে নিঙ্ষাস্ত হইলেন | ব্যাপ্ব যেমন আঁহার্ষ্য. দেখিধামাত্ 
বেগে, ধাবিত হয়, হেমচন্দ্র তুরক দেখিবামাত্র সেইন্ধপ ধাবিত 
হইলেন। কিন্তু কোথায় তুরকের সাঞ্গীৎ পাইবেন, তাঙ্থীরা 
স্থির্িতা ছিল না। 


6 সণালিনী । 


হেমচন্দ্র একটিমাত্র তুর্ধ দেখিয়াছিলেন ৷ কিন্ত তিনি এই 
সিদ্ধান্ত করিলেন ষে, হয় তুরফ্ষসেন!] নগরসন্নিধানে উপস্থিত 
হইয়া লুক্কায়িত আছে, নতুবা এই ব্যক্তি তুরফ্ষসেনার পুর্ব্বচর। 
ষদি তুরকসেনাই আসিয়া থাকে, তবে তৎ্সঙ্গে একাকী সংগ্রাম 
সম্ভবে না। কিন্তু যাহাই হউক, প্রক্কৃত অবস্থ। কি, তাহার অন্থু- 
সন্ধান না করিয়। হেমচন্দ্র কদাচ স্থির থাকিতে পারেন না। ষে 
মহুৎকার্য্যজন্ত মুণালিনীকে ত্যাগ করিয়াছেন, অদ্য রাত্রে নিদ্রা- 
ভিভূত হইয়া সে কন্মে উপেক্ষা করিতে পারেন ন1। বিশেষ 
ষবনবধে হেমচন্দ্রের আন্তরিক আনন্দ । উ্ট্ষধারী মুণড 
দেখিয়া অবধি তাহার জিঘাংসা ভয়ানক প্রবল হইয়াটে, সুতরাং 
তাহার স্থির হইবার পন্তাবনা কি অতএব দ্রুতপদবিক্ষেপে 
হেমচন্দ্র রাজপথাভিমুখে চলিলেন। 

উপবনগুহ হইতে রাজপথ কিছু দূব। যে পথ বাহিত 
করিয়। উপবনগূহ হইতে রাজপথে বাইতে হয়, সে বিরল লোক- 
প্রবাহ গ্রাম্য পথ মাত্র। হেমচন্দ্র সেই পথে চপিলেন। সেই 
পথপার্খে অতি বিস্তারিত, স্ুুরম্য সোপানাবলিশোভি৬, এক 
দীর্থিক ছিল। দীর্থিকাপার্থে অনেক বকুল, শাল, অশোক, 
চম্পক, কদম্ব, অশ্বথ, বট, আতর, তিত্তিভীগ্রভৃতি বুক্ষ ছিল। বৃক্ষ- 
গুলি যে স্শৃঙ্খলরূপে শ্রেণীবিস্টত্ত ছিল ৬২/ত নহ, বন্ুত্ধর বৃন্ 
পরস্পর শাখায় শাখায় সহ্দ্ধ হইয়া বা্ীতীরে ঘনান্ধকার করিয়া 
রছিত । দিবসেও তথায় অন্ধকার । কিছদস্তী ছিল যে, সেই 
সরোবরে ভূতযোনি বিহার করিত। এই সংস্কার প্রতিবাসী- 
দিগেরমনে এরূপ দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল যে; সচরাচর তথায় 
কেহ যাইত না। যদি যাইত, তবে একাকী কেহ যাইত না। 
নিশাকালে কদাপি কেহ যাইত ন1। 

পৌরাণিক ধর্মের একাধিপত্যকালে হ্মচন্ত্রও ভূতযোনির 


বাপীকুলে। ৫৫ 


আঅন্তিত্ব সন্বন্ধে গ্রত্যয়শালী হইবেন, তাহার বিচিত্র কি? কিন্ত 
প্রেতসম্বন্ধে প্রত্যয়শালী বলিয়া তিনি গন্তব্য পথে যাইতে 
সঙ্কোচ করেন, এরপ ভীরুত্বভ্যব নহেন। অতএব তিনি নিঃ- 
সঙ্কোচে বাপীপার্খ দিয়া চলিলেন। নিঃসঙ্কোচ বটে কিন্তু কৌতৃ- 
হলশুন্ত নহেন। ৬বাপীর পার্থ সর্বত্র এবুং» তত্তীরপ্রতি অনি- 
'ম্িকলোচন নিক্ষির€্ করিতে করিতে চলিলেন। সোপান- 
মার্শের নিকটবস্তী হইঁলেন। সহসা চমকিত হইলেন। জন- 
শ্রুতির প্রতি তাহার বিশ্বাস দুট়ীকৃত হইল। দেখিলেন, চন্ত্রা 
লোকে, সর্বাধঞ্হণসাপানে, জলে চরণ রক্ষা করিয়া শ্বেতবসন 
পর্ধানা ক্টে বসিয়া আছে। জীমুর্ত বলিয়া তাহার বোধ 
হইল । শ্বেত্বননা) অবেণীসম্বদ্বকুত্তল1 ; কেশজাল স্বন্ধ, পৃষ্ঠ- 
দেশ, বাহুধুগল, মুখমণ্ডল, হৃদয়, সর্বত্র, আচ্ছন্ন করিয়া রহি- 
য়াছে। প্রেত বিবেচন। করিয়া হেমচন্ত্র নিঃশবকে চলিয়া 
যাইতেছিলেন। কিন্তু মনে ভাবিলেন, যদি মনুষ্য হয়? এত 
রাত্রে কে এস্থানে £ দে ত তুরককে দেখিলে দেখিয়৷ থাকিতে 
পারে? &&ঁই সন্দেহে হেমচন্দ্র ফিরিলেন। নির্ভয়ে বাগীতীর।- 
রোহুণ করিলেন, মোপানমার্ণে ধীরে ধীরে অবতরণ করিতে 
লাগিলেন । গশেপসতিনী তাহার আগমন জানিতে পারিয়াও 
সবির্গানা ॥ পৃধধবৎ রাঁছল | হেমচন্দ্র তাহার নিকটে আপি- 
লেন। তথন দেউঠিয়! দাড়াইল; হেমচন্দজ্রের দিকে ফিরিল? 
হস্তদ্বার মুখাবরণকারী কেশদাম অপস্বত করিল। হেমচন্দ্র 
ভাঁহার মুখ দেখিলেন। সে প্রেতিনী নহে, কিন্তু প্রেতিনী 
হইল্েহেমচন্ত্র অধিকতর বিন্মরাঁপন্ন হইতেন না।  কহিটিন, 
"কে মনোরমে ! তুমি এখানে ?” মনোরমা কহিল, “আমি 
এখানে অনেকবার আমি--কিন্তু তুমি এখানে কেন ?” 
হেম। আমার কন্ম আছে। 


€ত হধালিনী | 


মনো । এরাতব্রেকি বর্ম? 

হেম। পশ্চৎ বলিব; তুমি এরার্রে এখানে কেন? 

মনো । তোমার এবেশ কেন? হাতে শূল; কাকালে 
তরবারি ; তরবারে এ কি জলিতেছে? একি হীরা? মাথায় 
এ কি? ইহাতে যেপ্ঝক্মক্‌ করিয়। জলিতেছে। এই বাকি? 
এও কি হীরা ? এত হীরা পেলে কো ? 

হেম। আমার ছিল। 

মনো । এ রাত্রে এত হীরা পরিয়া কোথায় যাইতেছ? 
চোরে যে কাড়িয়া লইবে ? 

হেম। আমার নিকট হইতে চোরে কাড়িতে গরে না। 

মনে! । তা এত রাত্রে এত অলঙ্কারে প্রয়োজন কি? তুমি 
কি বিবাহ করিতে যাঁইতেছ ? 

হেম। তোমার কি বোধ হয়, মনোরমে ? 

মনো | মানুষ মারিবার অস্ত্র লইয়া কেহ বিবাহ করিতে 
যায় না । তুমি যুদ্ধে যাইতেছ? 

হেম। কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব? তুমিই বা এখানে ক্ষি 
ফরিতেছিলে ? 

মনে! | স্নান করিতেছিলাম। স্নান করিয়া বাতাসে চুল 
শুকাইতেছিলাম। এই দেখ চুল এখনও ডিএ রহিয়াছে । 

এই বলিয়া মনোরমা আর কেশ হেমচুন্্রের হস্তে স্পর্শ 
করাইলেন। 

হে,। এত রাত্রে দান কেন? 

মনো ।. আমার গ! জালা করে। 

হে। গঙ্গান্গান না করিয়। এখানে কেন? 

মনে।। এখানকার জল বড় শীতল। 

ছে। তুমি সর্বদা এখানে আইস? 


বাপীকুলে । ্‌ 


মনো । আসি। 
হে। আমি তোমার সম্বন্ধ করিতেছি--তোঁমার বিবাহ 
হইবে । বিবাহ হইলে এরূপ কি প্রকারে আসিবে ? 
মনো । আগে বিবাহ হউক । 
হেমচন্ত্র হাপিয়া কহিলেন, “তোমার লঙ্জা নাই--তুমি 
কালামুখী |” 
মনো । তিরঙ্যান্ত কর কেন? তুমি যে বলিয়াছিলে তির- 
স্কার করিবে না। 
হে। সে অপরাধ লই নাঁ। এখান দিয়া কাঁহাকে 
যাইতে দেখিয়াছ ? 
স। দের্ষবয়ঠছি। 
হে। তাহার কি বেশ? 
ম। তুরকের বেশ। 
হ্মচন্ত্র অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন?) বলিলেন, “সে কি? 
ভুমি তুরক চিনিলে কি প্রকাঁরে ?” 
মূ। আমি পুর্বে তুরক দেখিয়াছি । 
হে। সেকি? কোথায় দেখিলে ? 
ম) বেখানে দেখি নাঁতুমি কি সেই তুরকের অন্সরণ 
করিবে? 
হে | ঞকারিব--সে কোন্‌ পথে গেল * 
ম। কেন? 
হে। তাহাকে বধ করিব। 
ম। মানুষ মেরেকিহবে? 
৫ে। ভুরক আমার পরমশক্র | 
ম1 তবে একটা মারিয়। কি তৃপ্তিলাভ করিবে ? 
হে। আমি যত তুরক দেখিতে পাইব, তত মারিব। 


/৫৮ সণালিনী। 


ম। পারিথে? 

হে। পারিব। 

মনোঁরম। বপিল, “তবে সাবধানে আমার সঙ্গে আইস । 

হেমচন্ত্র ইতস্ততঃ করিতে লাঁগিলেন। যবন যুদ্ধে এই 
বালিক। পথপ্রদর্শিনী ! 

মনোরম তাহার মানসিক ভাব বুঝিলেন, বলিলেন 
“আমাকে বাঁলিক। ভাবিয়া! অবিশ্বাস করিতেছ ?”? 

হেমচন্দ্র মনোরমাঁর প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। বিশ্বয়াপন্ন 
হইয়। ভাবিলেন-_মনোরম! কি মানুষী 


উস 


ঘষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


2. 


পশুপতি। 


গৌডদেশে ধর্ঘাধিকাঁর পণ্পতি অতি অসাধারণ ব্যক্তি 
তিনি দ্বিতীয় গৌড়েশ্বর | রাজ বুদ্ধ, বার্ধক্যের ধর্শানুসারে 
পরমতাবলম্বী এবং রাঁজকার্ধ্যে অযত্রবান্‌ হইয়ছিলেন, স্বতরাং, 
গ্রধানামাত্য ধর্্মীধিকারের হস্তেই গৌড়রাজ্যের একত ভার 
অর্পিত হইয়ছিল। এবং সম্পদে অথব] শ্রশ্ব্ষ্যে পণুপতি 
গৌড়েশ্বরের সমকক্ষ ব্যক্তি হইয়! উঠিয়াছিলেন। 

..শুপতির বয়ঃক্রম পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর হুইবে। তিনি 
দেখিতে অতি সুপুরুষ । তাঁহার শরীর দীর্ঘ, বক্ষ বিশাল, 
সর্বাঙ্গ অস্থিমাংসের উপযুক্তসংযোগে স্ন্দর । তাহার বর্ণ তগ্- 
কাঞ্চনমন্লিত ; ললাট অতি বিস্তৃত, মানসিক শক্তির মন্দির- 


পশুপতি | €৯ 


ঈরূপ। মাপিকা দীর্ঘ এবং উন্নত, চক্ষু ক্ষুদ্র, কিন্তু অসাধারৎ 
খঁজ্জল্য-সম্পন্ন। মুখকাস্তি জ্ঞান-গা্তীর্যয-ব্যঞ্জক এবং অন্দিন 
বিষয়ান্ষ্ঠানজনিত চিন্তার গুণে কিছু পরুষভাব গ্রকীশক। তাহা! 
হইলে কি হয়, রাঁজসভাতলে তীহার স্তায় সব্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ 
আর কেহই ছিল না । লোকে বলিত, গোৌড়দেশে তাদৃশ পণ্ডিত 
“এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিও কেহ ছিল না। রস 

পণুপতি জাতিঙ্ে ত্রাহ্মণ, কিন্তু তারার জন্মভূমি কোথা, 
তাহ! কেহ বিশেধ ঞ্ঞাত ছিল না। কথিত ছিল যে, তাহার 
পিতা শান্ত্রব্যবসাষী দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন । 

পণ্ডপতি পেগ আপনবুদ্ধিবিদ্যার প্রভাবে গৌড়রাঙ্গোর 
প্রধানপদে আ্টধঠিত হইয়া।ছলেন। 

পশুপত্তি ফখীবনকালে কানীধামে পিতার নিকট থাকিয়া! 
শান্ত্রীধ্যয়ন করিতেন । তথায় কেশব নামে এক বঙ্গীয় ব্রাহ্ধণ 
বাস করিতেন । হৈমবতী নামে কেশবের এক অষ্টমবধীরা কন্তা 
ছিল । তাহ'র সহিত পশুপতির পরিণয় হয়। কিন্তু অদৃষ্ট বশতঃ 
বিবাহের রাত্রেই কেশব, সম্প্রদানের পর কন্তা লইয়। অদৃষ্ঠ 
হইল &% ভঙ্্রর তাহার কোন সন্ধান পাঁওষা গেল না । সেই পর্য্যন্ত 
পণুডপতি পত্বীনহবামে বঞ্চিত ছিলেন। কারণবশতঃ একাল 
পর্য্যন্ত দ্বিতীয় দ্বারপরি গ্রহ করেন নাই । তিনি এক্ষণে রাজ” 
প্রাসাদতুল্য উঅট্টাচ্টীকার রাস করিতেন, কিন্তু বামানয়ন- 
নিঃস্ছত ৫জ্যাতির অভাবে সেই উচ্চ অট্টালিকা আজি 
অন্ধকারময় |. 

আজি রাত্রে সেই উচ্চ অট্টরালিকার এক নিভৃত কক্ষে পণ্ু- 
পতি একাকী দঈুপালোকে বসিয়া আছেন । এই কক্ষের ঈক্টচা- 
তেই আত্রকানন। আত্রকাননে নিঙ্তাত্ত হইবার জন্ত একটি 
খণ্ডঘার আছে। সেই দ্বারে আমিয়। নিশথকালে, মৃছ মহ কে 


৩৪ ম্বণণলিলী | 


আঘাত করিল। গৃহাত্যন্তর হইতে পশুপতি দ্বার উদঘার্টিত 
করিলেন । এক ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিল। সে মুসলমান । 
হেম্চন্ত্র তাহাকেই বাঁতায়নপথে দেখিরাছিলেন। পণুপতি, 
তখন তাহাকে পৃথগাসনে উপবেশন করিতে বলিয়! বিশ্বাপজনক 
অভিজ্ঞান দেখিতে চাহিলেন। মুসলমান অভিজ্ঞান দৃষ্ট 
করাইলেন। 

পশুপতি সংস্কতে কহিলেন, “বুঝিলাম''আপনি তুরকসেনা- 
পতির বিশ্বাসপাত্র। স্থতরাং আমারও *বিশ্নীসপাত্র। জাপ- 
নারই নাম,মহম্মদ আলি ? এক্ষণে সেনাঁপতির অভিপ্রায় কি 
প্রন্কাশ ককন 1 

যখন সংস্কতে উত্তর দিলেন, কিন্তু তাহার সম্কতের তিন 
ভাগ ফারপী, আর অবশিষ্ট চতুর্থ ভাগ যেরূপ "সংস্কৃত, তাহা 
ভারতবর্ষে কখন ব্যবহৃত হয় নাই। তাহা! মহম্মৰ আলিএই কৃষট 
সংস্কৃত। পশুপতি বহুকষ্টে তাহার অর্থবোধ করিলেন । পাঠক 
মহাশয়ের সে কষ্টভোগের প্রয়োজন নাই, আমরা তাহার 
সুবোধার্থ সে নূতন সংস্কতের জন্থবাদ করিরা দিতেছি । 

যবন কহিল, “খিলাজ সাহেবের অভিপ্রায় আপি তবগত 
আছেন । বিনাধুদ্ধে গোড়বিঞজর করিবেন তাঁহার ইচ্ছ। হইয়াছে । 
কিহুইলে আপনি এ রাজ্য তাহার হস্তে সমর্পণ কারবেন ?” 

পণুপতি কহিলেন, “আমি এ রাঙ্গ্‌ তাহ হন্ডে সর্প 
করিৰ কি না তাহ অনিশ্চিত । স্বদেশবৈরিতা মহাপাপ । আমি 
এ কম্ম কেন করি +” | 

য। উত্তম। আমি চলিলাম। কিন্ত আপনি তবে কেন 
থির্জিুর নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন 1 “3 

প। তাহার যুদ্ধের সাধ কতদূর পথ্যত্ত, তাহ জানিবার 
জন্ত। 


পশুপতি | ২৬১ 


য। তাহা *্নামি আপনাকে জানাইয়া যাঁই। যুস্ধেই 
তাহার আনন্দ । 

প। মন্য্যধুদ্ধে, পশুযুদ্ধে চ? হস্তিযুদ্ধে কেমন আনন্দ ? 

মহম্মদ আলি সকোঁপে কহিলেন, “গড়ে যুদ্ধের অভিপ্রায় 
আসা পশুযুদ্ধেই আসা । বুঝিলাম ব্যঙ্গ করিবার জন্তই আপনি 
সেনাপতিকে প্লোঁক পাঠাইতে বলিয়াছি্ছলন । আমরা যুদ্ধ 
জানি, ব্যঙ্গ জানি নী । যাহ! জানি তাহা করিব 1” 

এই বলিরা মছন্মদআলি গমনোদ্যোগী হইল। পশুপতি 
কহিলেন, 

“ক্ষণেক গ্চাপক্ষা করুন। আর কিছু শুনিরা যান । আমি 
যব্মহস্তে রাজা সমর্পণ করিতে অনন্মত নহি ১ অক্ষমও নতি । 
আমিই গেষ্টডেল রাজ], সেনরাজ1 নাম মাত্র। কিন্তু সমুচিত 
মূল্য না পাইলে আপন রাজ্য কেন আপনাদিগকে দিব 

মহম্মদ আলি কহিলেন, “আপনি কি চাঁহেন £?, 

প। খিলিজি কি দিবেন? 

ম। আপনার যাহা আছে, তাহা নকলই থাকিবে--আপনার 
জীর্কস, জীশ্বর্ধ্য, পদ সকলই থাকিবে । এই মাত্র । 

প। তবে আমি পাইলাম কি? এ সকলই ত আমার 
পাছে--কি লেটভে আমি এ গুরুতর পাপাহ্ষ্ঠান করিব? 

ম। আমগজ্দব অনভস্কৃল্য না করিলে কিছুই থাকফিবেক না; 
দ্ধ করিলে, আপনাৰ রশ্ব্যা, পদ, জীবন পর্য্যন্ত অপহ্ৃত হইবে । 

প। তাহ! যুদ্ধ শেষ না হইলে বলা যাঁর না । আমরা যুদ্ধ 
করিতে একেবারে অনিচ্ছুক বিবেচনা করিবেন না। বিশেষ 
গে বিদদোছের উদ্যোগ হইডেছে, তাহাঁও অবগত ঈদ্াঁছি। 
তাহার নিবারণ জন্ত এক্ষণে থিলিজি ব্যস্তঃ গৌড় জয়চেষ্টা 
সাপাততঃ কিছু দিন তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে ভাহাও 


৬২ স্খালিনী। 


অবগত আছি । আগার প্রার্থিত পুরষ্কার না দেন, মা দিবেন, 
কিন্তু যুদ্ধ করাই যদি স্থির হুয়, তবে আমাদিগের এই উত্তম 
সময় । যখন বেহারে বিদ্রোহিসেন! সজ্জিত হইবে, গোৌড়েশ্বরের 
সেনাও সাজিবে । 

ম। ক্ষতি কি? পিঁপড়ের কামড়ের উপর মশা কামড়ীইলে 
হাতী মরে না। কিন্তু আপনার প্রার্থিত পুরস্থ'র কি, তাহ! 
শুনিয়া যাইতে বাসনা করি । | 

প। শুনুন। আমিই এক্ষণে প্রকৃত পৌড়ের ঈশ্বর, কিন্ত 
লোকে আমাকে গৌড়েশ্বর বলে না। আমি স্বনামে রাত! 
হইতে বাসনা করি। মেনবংশ লোপ হইয়৷ পশুপতি গোঁড়ীধি- 
পতি হউক । 

ম। তাছতে আমখদিগের কি উপকীর করিশেন ৭ আম।- 
দিগকে কি দিবেন ? 

প। রাজকর মাত্র । মুসলমানের অধীনে করগ্রদ মাত্র রাজ! 
হইব। 

ম। ভাল; আপনি যদি প্রকৃত গৌভডেশ্বর, রাজা যদ্দি 
আপনার এরূপ ৰকরভলস্থ, তবে আমাদিগের সহিত আপনার 
ফথাবার্তীর আবশ্তক কি? আমাদিগের সাহায্যেত্ব প্রয়োজন 
কি? আমাদিগকে কর দিবেন কেন ? 

প। তাহা স্পষ্ট করিয়! বলিব। ইহ।তে কপটতা করিব 
ন1। প্রথমতঃ সেনরাজ1 আমার প্রতভু; বয়সে বুদ্ধ, আমাকে 
দ্বেহ করেন। স্ববলে যদি আমি তীহাকে রাজাচ্যুত করি--তবে 
অত্যন্ত লোঁকনিন্দা। আপনারা কিছুমাত্র যুদ্ধোদ্যম দেখাইক্া, 
আমার আন্কুল্যে বিনাধুদ্ধে রাঁজধাঁনী প্রবেশপূর্যর্ষ তাহখ.ক 
দিংহাসনচ্যুত করিয়া আমাকে তছপরি স্থাপিত করিলে সে 
নিন্দা হইবে না। স্থি্ীয়তঃ রাজ্য অনধিকারীর অধিকারগন্ত 


পগ্ুপতি। ৬ 


ইইলেই বিদ্রোহের সস্তীবনা, আপনাদিগের সাহাযো সে বিদ্রোহ 
সহজেই নিবারণ করিতে পারিব। তৃতীয়তঃ আমি স্বয়ং রাজ! 
হইলে এক্ষণে সেনরাঁগার সহিত আপনাদিগের যে সম্ব্থ$ 
আমার সঙ্গেও সেই সম্বন্ধ থাকিবে। আপনাদিগের সহিত 
বুদ্ধের সম্ভাবন। থাকিবে । যুদ্ধে আমি প্রস্বত আছি--কিন্ত 
জয় পরাজয় দুইয়েবু সম্ভাবনা! । জয় হইলে আমার মৃতন লাভ 
কচু হইবে না» চরিভ্ত পরাজকে সর্ধস্বহানি। কিন্তু আপনা- 
দিগের সহিত সন্ধি করিয্া রাজ্গ্রহণ করিলে সে আশঙ্ক! 
থাকিবে না 1২ ছবিশেষতঃ সর্ধ্দা যুদ্ধোদ্যত থাকিতে হইলে 
নৃতন রাজ্য স্থবশাসিত হয় ন। 

*ম। অঙ্গপনি রাজনীতিজ্ঞের ষ্টীয় বিবেচন] করিয়াছেন । 
আপনার কথার আমার সম্পূর্ণ প্রত্যয় জন্মিল। আমিও এইরূপ 
স্পষ্ট করিয়া খিলিজি সাহেবের অভিপ্রায় ব্যক্ত করি। তিনি 
এক্ষণে অনেক চিন্তায় ব্যস্ত আছেন যথার্থ-_কিস্ত হিন্দুস্থানে 
যবনরাজ একেসশ্বর হইবেন, অন্ত রাজার নামমাত্র আমরা 
রাখিব নু! । কিন্তু আপনাকে গৌড়ে শাসনকর্তা করিব। যেমন 
দিল্লীতে মহম্মদ ঘোরির প্রতিনিধি কুতবউদ্দীন, যেমন পূর্বদেশে 
কুতবউদ্দীনের প্রতিনিধি বথ্তিয়ার খিলিজি, তেমন গোৌড়ে 
আপনি বখতিয়ারের প্রতিনিধি হইবেন। আপনি ইহাতে স্বীরুত 
আছেন ক্গি না? 

পণুপতি কফিলেন, “আমি ইহাতে সম্মত হইলাম ।” 

ম। ভাল; কিন্ত আমার আর এক কথা জিজ্ঞাস্ত আছে । 
আপনি যাহ! অঙ্গীকার করিতেছেন; তাহা সাধন করিষ্কে আপ- 
নারজ্ষমতা ক্কি? 

প”। আমার অন্মতি ব্যতীত একটি পদাতিকও যুদ্ধ করিবে 
না। রাজকোষ আমার আস্থচরের হস্তে । আমার আদেশ 
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ব্যতীত যুদ্ধের উদেঘাগে একটি কভাও খবচ হইবে না । পাঁচজন 
অন্ুচর লইয1 খিলিজিকে রাজপুব প্রবেশ করিতে বলিও ; কেহ 
জিজ্ঞাসা করিবে না] «কে তোমরা 15 

ম। আরও এক কথা বাকি আছে। এই দেশে যবনের 
পরমশক্র হেমচন্ত্র বুঁদ করিতেছে । আজ রাত্রেই তাহার মুড 
ষবন-শিবিরে প্রেরণ ক।বতে হইবে । 

প। আপনাবা আসিয়াই তাহা! ছেদন করিবেন--আমি 
শরণাগত-হত্য/-পাপ কেন স্বীকার করিব? 

ম 1" আমাদিগের হইতে হইবে না। যবন-সৃমাগম শুনিবা 
ঙাত্র সে ব্যক্তি নগর ত্যাগ করিয়া পলাইবে। আজি বে নিশ্িন্ত 
আছে। আঁজি লোক পাঠাইয় তাহাকে বধ করুন। 

প। তাল, ইহাও স্বীকার করিলাম । ৃ 

ম। আনরা সন্তষ্ট হইলাম । আমি আপনার উত্তর লইয়। 
চলিলাম। 

প। যে আজ্ঞা । আঁর একটা কথ জিজ্ঞাস্ত আছে । 

ম। কি, আচ্ছা করুন। 

প। আমি তরাজ্য আপনাদিগের হাতে দিব। পরে বদি 
আপনার! আমাকে বহিষ্কৃত করেন। 

ম। আমব! আপনার কথায় নির্ভর করিয়া অন্পমাত্র সেনা 
'লইয়! দূত পরিচয়ে পুব প্রবেশ করিব । "তাহাতে যদ আমব। 
স্বীকার মত কর্ম না করি, আপনি সহজেই আমাদিগকে বহি- 
স্কৃত করিয় দিবেন। 

আর ষদি আপনার! অল্প সেনা! লইয়া! না! আইসেন ? 

ম। তবেযুদ্ধ করিবেন। এই বলিয়া মহম্মদ আলি 'বদায় 

হইল । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
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মহম্মদ আলি বাঁহির হইয়া দৃষ্টিপথাপীত হইলে, অন্ত এক- 
জন গুপ্্বার-নিকটে, আসি মৃহ্ল্যরে কহিল, «প্রবেশ করিৰ ?৮ 

পর্ডপতি কহিলেন, “কর |” 

একজন চৌবোদ্ধরণিক প্রবেশ করিল। সে প্রণন্ত হইলে 
পশুপতি ানীববাদ করিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন শাস্ত- 
শীপ্প ! গঙ্গ্ি সম্ধাদ ত ?)। 

চৌরোদ্বরণিক কহিল, “আপনি একে একে প্রশ্ন ক্ষন-- 
আমি ক্রমে সকল সম্বাদ নিবেদন করিতেছি ।” 

পণ্ড । যবনদিগের অবস্থিতি স্থানে গিয়াছিলে € 

শান্ত । সেখানে কেহ যাইতে পারে না। 

পণ্ড । কেন? 

শান্ত। অতি নিবিড় বন, ছুর্ভেদ্য। 

পণ্ড । কুঠারহস্তে বৃক্ষচ্ছেদন করিতে করিগ্তে গেলে না কেন ? 

শান্ত । ্যা্ ভল্লঃকের দৌরাত্ম্য । 

পশ্ুষ% সন্ত ঠোলে না কেন ? 

শান্ত। ঘেশ্সকল কাঠুরিয়ারা বাসর ভল্ল,ক বধ করিয়! বন- 
মধ্যে প্রবেশ কবিয়াছিল, তাহারা সকলেই যবন-হস্তে প্রাণত্যাগ 
করিয়াছে-_কেহই ফিরিগা আইসে নাই । 

পণ্ড । সভুমিও না হয় না আপিতে € 
পান্ত। তাহা হইলে কে আসিয়। আপনাকে সম্বাদ দিত $ 
পশুপতি হার্দসয়! কহিক্পেম, “তুমিই আদিতে ।” 
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শান্তশীল প্রণাম করিয়া! কহিল, “আমিই সম্বাদ দিতে 
আসিয়াছি।” 

পশ্ুপতি আনন্দিত হইয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি প্রকারে 
গেলে ?% 

শান্ত । প্রথমে উষ্ধীষ, অস্ত্র ও তুরকী বেশ সংগ্রহ করি- 
লাম। তাহ! বাধিত্নী পৃষ্ঠে সংস্থাপিত করিলাম'। তার উপর 
কাঠুরিয়া বেশ ধরিয়া কাঠুরিয়াদিগের সঙ্গে, বন-পথে প্রবেশ 
করিলাম । পবে যখন যবনেবা কাঠুরিয়াদিগকে দেখিতে 
প।ইয়া স্বাহাদিগকে মারিতে প্রবৃত্ত হইল--তখন আমি আপস্যত 
হইয়া বৃক্ষান্তরালে বেশপরিবন্তন করিলাম । পরে মুসলমান 
হইয়া ঘবন শিবিরে সব্বত্র বেড়াইলাম । 

পণ্ড। প্রশংসনীয় বটে । যবন-সৈম্ত কত দেখলে ? 

শান্ত। সে বুহৎ অরণ্যে যত ধরে। বোধ হয়, পচিশ 
হাঁজার হইবে । 

পণুপতি ত্র কুঞ্চিত করিয়! কিধতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন । 
পরে কহিলেন, “তাঁহাদিগের কথাবার্তা কি শুনিলে ?” 

শাস্ত। বিস্তর গুনিলাঁম_-কিন্তু তাঁহার কিছুই আপনার 
নিকট নিবেদন গ্ধরিতে পারিলাম না। 

পণ্ড। কেন ? 

শান্ত। যাবনিক ভাষাঁয় পর্ডিত নহি?" 

'গশুপতি হাস্ত করিলেন। শান্তশীল “তথন কহিলেন, 
“মহম্মদ আলি এখানে যে আশপিয়াছিলেন, তাহাতে বিপদ 
আশঙ্কা, করিতেছি 1৮ 

পশুপতি চমকিত হুইয়া কহিলেন, "কন ?” 

শান্ত। তিনি অলক্ষিত হইয়া আমিতে পারেন নাই। 
বাহার আগমন কেহ কেহ দ্বানিত্বে পানিয়াছে । 


ঞ্ঁ 
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পশুপতি অত্যন্ত শঙ্কান্বিত হইয়া কহিলেন, কিসে 
জানিলে ?* 

শীস্তনীল কহিলেন, "আমি শ্রীচরণ দর্শনে আসিবার সমস 
দেখিলাম যে বৃক্ষতলে এক ব্যক্তি লুক্কান্িত হইল। তাহার 
যুদ্ধের সাঁজ। তাহার সঙ্গে কখোপকথনে ঝুঝিলাম যে, সে মহম্মদ 
আলিকে এ রীতে গরবেশ করিতে )দেখিয়া তাহার জন্য 
প্র তীক্ষ করিতেছে, অন্ধকাৰে তাহাকে চিনিতে পাঁরিলাম না» 

পশু । তার পর দান তাহাকে চিত্রগৃহে কারারুদ্ধ করিয়। 
রাখিরা আসিকাছে। 

পশুপতি (চীবোদ্ধবশিককে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন ॥ 
এবং কহিঞ্টেন, “কাল প্রাতে উঠিয়া সে ব্যক্তির প্রতি 
বিহিত করা গ্যাইধেক। আপি বাত্রে সে কাবারুদ্ধই থাক্‌ । 
এক্ষণে তোমাকে অন্য এক কাধা সাধন করিতে হইবে । যবন- 
সেনাপতির ইচ্ছ। অদ্য রাত্রে ভিনি মগধবজপু্রেব ছিন্ন মস্তক. 
দন করেন। তাহা এখনই সংগ্রহ করিবে ।৮ 

শান্ত। কার্য নিতান্ত সহন্স নহে । রাজপুত্র পিপ্চ্ডে 
মাছি ননী। 

পশ্ড। আমি তোঁদাঁকে একা যুদ্ধে বাইতে*কলিতেছি না" 
কতকগুলি লোক লইর তাহার বাড়া আক্রমণ করিবে। 

শান্ত] €দীকে ফি বলিবে ? ূ 

পণ্ড । লোবন্ডে বলিবে দন্্যতে তাহাকে মারিয়! গিয়াছে । 

শান্ত।' যে আজ্ঞা, আমি চলিলাম। 

পশুপতি শান্তশীলকে পুরস্কার দিয় বিদায় "করিলেন । 
পরেণগৃহাত্যত্তরে যথা বিচিত্র হুক কীরুকার্যয-খচিত মন্িবে 
অষটভূজামূর্তি' স্থাপিতা আছে, তথায় গমন ক্রিয়া! গ্রতি- 
মা্রে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিব্বেন। গাত্রোখান করিনা যুক্তকরে 
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ভক্তিভাঁবে ইষ্টদেবীর স্তুতি করিয়া কহিলেন, “জননি ! বিশ্ব 
পাত্রি! আমি অকুল সাগরে ঝাঁপ দ্রিলাম--দেখিও মা ! আমায় 
উদ্ধার করিও। আমি জননীন্বরূপা জন্মভূমি কখন দেখদ্বেষী 
যবনকে বিক্রয় করিৰ না। কেবলমাত্র এই আমার পাঁপাঁভি- 
সন্ধি যে, অক্ষম প্রাচীন রাজার স্থানে আমি রাজা হইব। যেমন 
কণ্টকের দ্বার কণ্টক উদ্ধার করিয়া পরে উভয় কণ্টককে দুরে 
ফেলিয়! দেয়, তেমনি আমি যবন-সহায়তায়'রাজ্যলাভ করিয়। 
বাজা-সহায়তায় ষবনকে নিপাত করিব। ইহাতে পাপ কি মা? 
ঘদি ইহাতে পাপ হর, যাবজ্জীবন প্রজার স্ুখানুষ্ঠান করিয়া 
এসে পাপের প্রায়ম্চিত্ত করিব। জগত্প্রসবিনি'! প্রসন্ন হইয়া 
হামার কামনা সিদ্ধ কর।+, ৃ 

এই বলিয়! পশুপতি পুনরপি পাঁ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন । 
প্রণাম করিয়া গাত্রোখান করিলেন-_-শষ্যাগ্ছে যাইবার জন্য 
ফিরিলেন, ফিরিয়া] দেখিলেন--অপুর্ব দর্শন:-_ 

সম্মুখে দ্বারদেশ ব্যাপিত্ করিয়া, জীবনময়ী প্রতিমাঁরূপিণী 
তকণী দঈীড়াইয়া রহিয়াছে। 

পশুপতি প্রথমে চমকিত হইলেন-_শিহরিয়া উঠিলেন। 
পল্পক্ষণেই উচ্ছণলোন্মুখ সমুদ্রবারিবৎ আনন্দে স্ফীত হইলেন। 

তরুণী ৰীণানিন্দিত স্বরে কহিলেন, “পশুপত্তি "?? 

পশুপতি দেখিলেন--মনোরম। ! 





অঠম পরিচ্ছেদ । 





মোহিনী । 
সেই রত্বপ্রদীপর্দীপ্ত দেবী-মন্দিরে, চক্্রীলোকবিভাসিত দ্বার- 
দ্বেশে, মনোরমাঁকে দেখিয়া, পণ্ুপতির হৃদয় উচ্ছাসোন্মুখ পমু- 
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দ্রের যায় ন্করীত হইয়া উঠিল । মনোরম নিতাস্ত, খর্ববাকৃতা 
নহে, তবে তাহাকে বালিকা বলিয়। বোধ হইত, তাহার হেতু 
এই যে, মুখকাস্তি অনিন্বচনীয় «কোমল, অনিব্বচন্নীয় মধুর ? 
নিতান্ত বালিকা বয়সের ওদার্য্যবিশিষ্ট, শুতরাং হেমচন্দ্র যে 
তাহার পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম অনুভব করিয়াছিলেন, তাহ! 
অন্তায় হয় নাই) মনোরমার বর£১ম যথার্থ পঞ্চদশ কি 
ফোড়শ,কি তদধিক, কি তন্নযন, তাহা ইতিহাসে লেখে না। 
পাঠক মহাশয় স্বয়ং সিদ্ধান্ত করিবেন । 

মনোরমার ,বয়স যতই হউক না ফেন, তাহার দ্ধূপরাশি 
অতুল--চক্ষে ধরে না। বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, সর্ধকালে 
সে রূপি দুল্লভ | একে বর্ণ দোণার চাপা; তাহাতে ভূজঙ্গ- 
শিশুশ্রেণীর স্তাঁয, কুষ্চিত অলকশ্রেণী মুখখানি বেড়িয়া থাকে ) 
এক্ষণে বাপীজলসিঞ্চনে সে কেশ খজু হুইয়াছে; অদ্ধচন্দ্রাকৃত 
নি্মলললাট ; ভ্রমর-ভর-স্পন্দিত নীলপুষ্পতুল্য রুষ্ণতাঁর, চঞ্চল, 
লোচনধুগল ; মুহুমুহুঃ আকুঞ্চন-বিস্ষারণ-প্রবৃত্ত রন্ধ,যুক্ত স্থু- 
গঠন নাসা ; অধরৌষ্ঠ যেন প্রাতঃশিশিয়ে সিক্ত, প্রাতঃসুর্যের 
কিরণে প্রোভিন্ন রক্তকুস্থমাবলীর স্তরযুগল তুল্য; কপোল যেন 
চক্দ্রকরোজ্জল, নিতান্ত স্থির, গঙ্গাশুবিস্তারন্ৎ প্রসন্ন £ শাবকহিংসা- 
শঙ্কায় উত্তেজিতা হংসীর ন্থায় গ্রীবা”_-বেণী বাধিলেও সে গ্রীবার 
উপরে »মবদ্ধ ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কেশ সকল আনিয়া কেলি করে। 
ছিরদ-রদ যদি এস্থমকৌমল হই, কিনব চম্পক যদি গঠনোপ- 
যোগী কাঠিন্ত পাইত, কিন্ব। চন্দ্রকিরণ ঘি শরীরবিশিষ্ট হইত, 
তবে তাহাতে সে বাহুযুগল গড়িতে পার যাইত,-এস হৃদয় 
?কখল সেই হৃদরয়েই গড়া যাইতে পারিত। এ সকলই অন্ত 
স্বন্দরীর আছে; মনোরমার রূপরাশি অতুল কেবল তাহার 
সর্ধালীন সৌকুমাধ্যের জন্য । তাহার বদন সুকুমার, অধর, 


৩. স্ণালিনী | 


জযুগ, ললাট সুকুমার । সুকুমার কপোল? সুকুমার কফেশ। 
অলকাবলী যে ভূজঙ্গশিশুন্ূপী সেও সুকুমার ভূজঙশিশু | 
গ্রীবায়, গ্রীবাতঙ্গীতে, সৌকুমাধ্য ; বাহুতে, বাছুর প্রক্ষেপে, 
সৌকুমাধ্যঃ হৃদযেব উচ্ছাসে সেই সৌকুমার্ষাঃ স্ুকু- 
মার ঈরণ, চবণবিষ্তাস সকুমাব । গমন সুকুমার, বসম্তবাধৃসঞ্চা- 
লিত কুশ্থমিত লতাব মন্দান্দোলন তুল্য ; বন স্বকৃমাব, নিশীগ 
সময়ে জলরাশি পার হইতে সমাগত বিরহ-নঙ্গীত তুল্য; কষ্ক্ষ 
সুকুমার, ক্ষণমাত্র জন্ত মেঘমালাধুক্ত সুধা*শুর কিবণসম্পাত 
তুল্য ; আঁব এ যে মনো রম। দেবীগৃহদ্বাবদেশে ঈাড়াইযা! আছেন, 
পণুপতির মুখাবলোকনজন্ত উন্নতমুখী, নযনতাবা_ উ্ধস্থাপন- 
স্পন্দিত, আর বাঙ্গীজলার্র৭ অবদ্ধ কেশবাশির কিয়দংশ এক 
হন্তে ধবিয়1, এক চরণ ঈষন্মাত্র অগ্রবর্তী কবিয়া, যে ভঙ্গীতে 
মনোবম1 জীভীইযা আছে, ভরঙ্গীও সুকুমার; নবীন 
হূরধ্যাগ্রে অদ্যপ্রফুল্ন দলমালাময়ী নলিনীর প্রপন্ন ক্রীডাতুলা 
সুকুমার । সেই মাধুর্যমঘ দেহেব উপব দেবীপার্বস্থিত বত্বদীপের 
আলোক পতিত হইল পশুপতি অতৃপ্ত নষনে] দেখিতে 
পাগিলেন। 


শের হের তে 


নবম পরিচ্ছেদ | 


শা এর 


মোহিত । 


পশ্ডপ্ি অতৃপ্ত নদ্ননে দেখিতে লাগিলেন । দেখিতে দেখিতে 
মনোরমার সৌনরধ্য-সাগরের এক অপুর্ব মহিমা) দেবিতে 
পাইলেন। যেমন সুর্যোর প্রখর করমালায় হান্তময় অশ্বুরাশি মেঘ- 
সঞ্চারে ক্রমে ক্রমে গম্ভীর কৃষ্ণকাস্তি গ্রাপ্ত হয়। তেমনি পপ্ড- 
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পতি দেখিতে দেখিতে মনোরযার সৌকুমার্ধ্যযয় মুখমণ্ডল 
গম্ভীর হইতে লাখিল। আর সে বালিকান্ছুলভ গদাধ্যব্যঞ্জক 
ভাব রহিল না। অপূর্ব তেজোভিব্যক্কির সহিত, প্রগল্ভ 
বয়সেরও দুর্লভ গাস্তীর্্য তাহাতে বিরাজ করিতে লাগিল । 
পশুপতি কহিলেন, “মনৌর্মে, এত রাত্রে কেন আস্য়াছ ?- 
এ কি ? আজি ইতামার এ ভাব কেন 178 * 
মনোরম? উত্তর কৃরিলেন, “আমার কি ভাব দেখিলে ?” 

'প। তোমার ভূই মূর্তি--এক মূর্তি আনন্ময়ী, সরলা 
বালিকা-_দে মূর্তিতে কেন আসিলে না?-সেইরূপে আমার 
স্কদয় শীতল হর । আর তোমার এই মুর্তি গরস্তীরা, তেজঙিলী 
গ্রথরবৃদ্ধি?লিনী--এ মূর্তি দেখিলে আমি ভীত হই। তখন 
বুঝিতে পারি যে, তুমি কোন দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছ। আজ্ধি 
তুমি এ মৃক্তিতে আমাকে ভয় দেখাইতে কেন আলিয়াছ ? 

ম। পশুপতি, তুমি এত রাত্রি জাগরণ করিয়া কি 
করিতেচ্ছ? 

প। আমি রাজকার্ষ্যে ব্যন্ত ছিলাম-ফিস্ত তুমি-- 

মা পশুপতি, আবার ? রাজকার্যো না নিজকাধ্যে ? 

প। নিভকার্ধযই বল। রাজকার্ধ্যই হউক, আর নিজ- 
কার্ধ্যই হউক, আমি কবে না ব্যস্ত থাকি? তুমি আধ জিন্রাস! 
করিতেছ (কেন 

ম। আমি বৃকল শুনিয়াছি। 

প কিগুনিয়াছ ? 

ম। যবনের সঙ্গে পশুপতির মন্ত্রণা-স্শাস্তশীলের সঙ্গে 
মন্তরণাত-দ্বারের পণর্থে থাকির] সকল গুনিয়াছি। | 

পণ্চগতির মুখমণ্ডল যেন মেন্বান্ধকারে ব্যাপ্ত হইল। তিনি 
ব্ছক্ষগ চিনতাম থাকিয়া! কহলেন, 


নই স্বণাঁলিনী। 


“ভালই হইয়াছে । সকল কথাই আমি তোকে বলি- 
তাম-_না হয় তুমি আগে শুনিয়াছ। তুমি কোন্‌ কথ! না জান ?” 

ম। পশ্ডপতি তুমি আমাকে ত্যাগ করিলে ? 

প। কেন, মনোরমে? তোমার জন্যই আমি এ মন্ত্রণ। 
ক্ষরিয়াছি। আমি এক্ষণে রাজভূতা, ইচ্ছামত কার্ধ্য করিতে 
পারি না। এখন |বধুর(বিবাহ করিলে জনসমাজে পরিত্যক্ত 
হইব ; কিন্ত যখন আমি স্বয়ং রাজ! হইব, তখন,.কে আমায় ত্যাগ 
করিবে? যেমন বল্লালসেন কৌলীন্যের নূতন পদ্ধতি প্রচতিত 
করিয়াছিলেন, আমি সেইরূপ বিধবা-পরিণয়ের নৃতন পদ্ধতি 
প্রচলিত করিব। 

মনোরম দীর্ঘ নিশ্বাস তাঁগ করিয়। কহিলেন,...পুুপততি, 
সেসকল আমার স্বপ্ন মাত্র। তুমি রাজা হইল, আমার 
সেম্বপ্ন ভঙ্গ তইবে। আমি কখন তোঁমাঁর মহিষী হইব ন11% 

প। কেন, মনোরমে ? 

ম। কেন? তুমি রাঁজাভাব গ্রহণ করিলে আর ক্ষি 
আমায় ভালবাসিবে ৭ রাঁজাযই তোঁমার হৃদয়ে প্রধান স্কান 
পাইবে [তখন আঁমাঁর প্রতি তোমার অনাদর হইবে । তুমি 
ষদি ভাল না বাসিলে--তবে আমি কেন তোঁমাঁর পত্বীত্ব-শৃঙ্খলে 
বাধা! পড়িব ৭ 

প। এ কথাকে কেন মনে করিতে £ »।৫গ তমি_পরে 
রাঁজ্য। আঁমার চিরকাল এইরূপ থাকিবে। 

ম। রাজা হইয়া ঘ্দ তাহা কর, রাজ্য অপেক্ষা মহিষী 
"যদি অধিক ভালবাস, তবে তুমি রাজ্য করিতে পারিবে ন1। 
ভুমি রাজাচুযুত হইবে। স্ত্ৈণ রাঞার রাজ্য থাকে না। | 

পশুপতি প্রশংসমান্‌ চক্ষে মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া 
রহিরেন? কহিলেন, “যাহার বামে এমন দ্বরস্বী, তাহার 


মোহিতা। খত 


আশঙ্কা কি'ঃ ল! হয়, তাহাই হউক। তোমার জন্য রাজ্য ত্যাগ 
করিব 1» 

ম। তবে রাজ্য গ্রহণ করিতেছ কেন? ত্যাগের জন্য 
গ্রহণে ফল কি? 

প। তোমার পাণিগ্রহণ | 

মঃ সে আশা ত্যাগ কর। তুমি ন্াজ্যলাভ করিলে আমি 
কখন তোমার পড়ী হইব না। 

'প। কেন, মনোরমে । আমি কি অপরাধ করিলাম? 

ম। তুমি বিশ্বীসঘাতক--মামি বিশ্বাসঘাতককে কি প্রকারে 
ভক্তি করিব , ক প্রকারে বিশ্বাসঘাতককে ভালবাসিব। 

প। 'ইকন, আমি কিসে বিশ্বাসঘাতক হইলাম ? 

ম। ততামার প্রতিপালক প্রভূুকে রাজাচ্যুত করিবার 
কল্পনা করিতেছ ; শরণাঁগত রাঁজপুজকে মারিবার কল্পনা করি- 
তেছ; ইহা কি বিশ্বাসঘাতকের কন্ম নর? ষে প্রভুর নিকট 
বিশ্বাস নষ্ট করিল, অতিথির নিকট বিশ্বাস নষ্ট করিল, সে স্ত্রীর 
নিকট অবিশ্বাসী না হইবে কেন? 

'পগ্ডপতি নীরব হইয়৷ রহিলেন। মনোরম পুনরপি বলিভে 
লাগিলেন, “পশুপতি, আমি মিনতি করিতেছি, এই দুর্বদ্ধি 
ভ্যাগ কর।” 

পণ্তপরতিতর্বিবৎস্অধোঁবদনে রহিলেন, তাহার রাজ্যাকাঁজ্ষা 
এবং মনৌরমাকে, লাভ করিবার আকাজ্ষ। উভয়ই গুরুতর । কিন্ত 
রাজ্যলাতেখ ত্র করিলে, মনোরমার প্রণয় হারাইতে হয়, সেও 
অত্যাজ্য | উভয় শস্কটে তাহার চিত্তমধ্যে গুকুতর চাঁঞ্ল্য জন্মিল। 
তাহার মতির স্থিরতা দূর হইতে লাখিল। ণ্যদি মনোদ্িমাকে 
পাই, ভিক্ষাও ভাল, রাজ্যে কাঁজ কি ?? এইবপ পুনঃ পুনঃ মনে 


ইচ্ছা হইতে লাগিল কিন্তু তখনই আবার ভাবিত্তে লাগিলেন, 
৭ 


৭8 সখালিনী। 


“কিস্ত তাহা হইলে লোকণিন্বা, জনসমাঁজে কলঙ্ক, জ্তিনা্ 
হইবে; সকলের ঘ্বণিত হইব। তাহা! কি প্রকারে সহিব £৮ 
পণ্ুপতি নীরবে রহিলেন; কোন উত্তর দ্রিতে পাঁরিলেন ন1। 
মনোরম] উভভর ন] পাইয়া! কহিতে লাগিলেন, “গুন পঞ্জ- 
পতি, তুমি আমার কথায় উত্তর)দিলে ন1 আমি চলিলাম। 


কিন্ত এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে ইহজদ্মে 
আমার সাক্ষাৎ হইবে ন11”, 


এই বলিয়া মনোরমা পশ্ডাৎ ফিরিলেন ? পশুপতি রোদন 
করিয়া উঠিলেন। 

অমনি মনোরম! আবার ফিরিলেন। আসি পশুপতির 
হস্ত ধারণ করিলেন। পণুপতি তাঁহার মুখপাঁনে চাহিয়; দেখি- 
লেন। দেখিলেন, তেজঞোগর্ববিশিষ্টা, কুঞ্িতব্রবীন্দিবিক্ষেপ- 
কারিণী সরস্বতী মুর্থ আর নাই; কুস্থুমসুকুমারী বালিকা 
তাহার হস্তধারণ করিয়) তাহার সঙ্গে রোদন করিতেছে । 

মনোরমা কহিলেন, “পশুপতি কাদিতেছ কেন 1” 

পশুপতি চক্ষের জল মুছিয়া! কহিলেন, “তে।মার কথায় |”, 

ম। কেন, আমি কি বলিয়াছি ? 

প। তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলে । 

ম। আর আমি এমন করিব না। 

প। তুমি আমার রাজমহিষী হইবে? 

ম। হইব। 

পণুপতির আনব্দসাগর উছলিয়! উঠিল। উভন্বে অশ্রপূর্ণ 
লোচনে উভয়ের সুখপ্রতি চাহিয় উপবেশন করিয়া রহিলেদ। 
সহ্স1! এ্নোরম! পক্ষিণীর ন্তায় গাক্ধোখান করিয়া চলিয়া 
গেলেন।। 


ফাঁদ ৭৫ 


দশয পরিচ্ছেদ | 


ফাদ । 

পুর্বেই কথিত হইয়াছে যে, বাঙগীতীর হইতে হেমচন্দ্র মনে 
রমার অন্গুবর্তঠু হইব্রা যধন-সন্ধানে আসিঞতছিলেন। মনোরম! 
ধর্্মাধিকারের গৃহ* কিছু দূরে থাকিতে হেমচন্দ্রকে কহিলেন, 
“দন্খুখে এই অন্টার্কা দেখিতেছ ?” 

হে। দেখিতেছি। 

ম। ওর প্রাঁন যবন প্রবেশ ফরিয়াছে। 

হেট কেন £ 

এ গ্রঙ্গের কোন উত্তর ন1 দিয়া যনোরমা কহিলেন, "তু্ি 
এইখানে গাছের আড়ালে থাক 1 ষবনকে এই স্থান দিয়া যাইতে 
হইবে ।» 

হে। তুমি কোথা ধাইষে 

ম। আমিও এই বাড়ীতে যাইব। ূ 

*হেঙ্গচন্দ্র স্বীকৃত হইলেন। মনোরমার আচিরণ দেখিয়া কিছু 

'বিন্মিত হইলেন। তাহার পরামর্শীন্থসারে পথিপার্ে বৃক্ষাস্তরালে 
লুক্কায়িত হইয় রছিলেন । মনোরম। গুপুপথে অলক্ষ্যে গৃহমধ্যে 
প্রবেশ করিলেক। গু 

এইসময়ে শান্তশীল পণুপতির গৃহে আসিতেছিল। সে 
দেখিল যে এক ব্যক্তি বৃক্ষান্তরাঁলে লুক্কায়িত হইল। শাস্তশীল 
সন্দেহ প্রযুক্ত সেই বৃক্ষতলে গেল। - তথা হেমচন্রকে দেখিয়া 
প্রথ্যুম চৌর অস্থমানে কহিল, “কে তুমি ? এখানে বিকিরি- 
তেছ,?* পরে ততক্ষণে হেমচন্দ্রের বহুমূল্যের অলঙ্কারশোভিক্ক 
যোদ্ধংবেশ দেখিয়। কহিল। “আপনি কে?” 


বত সণালির্নী | 


হেমচন্দ্র কহিলেন, “আমি যে হই ন! কেন 1” 

শ। আপনি এখানে কি করিতেছেন ? 

হে। আমি এখানে যবনান্ুসন্ধান করিতেছি। 

শান্তশীল চমকিত হইয়া কহিল, “যবন কোথায় £” 

হে। এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । 

শান্তশীল ভীত ব্যদিকুর ন্যায় স্বরে কহিল, “ঈএ গৃহে কেন 1” 

হে। তাহা আমি জানি না। 

শা। এ গৃহ কাহার? 

'হে। তাহা জানি না। 

শা। তবে আঁপনি কি প্রকারে জানিলের্ন' যে. এই গৃহ 
ধবন প্রবেশ করিয়াছে? 

হে। তা তোমার শুনিয়! কি হইবে ? 

শা। এই গৃহ আমার | ষদিযবন ইহাতে প্রবেশ করিয়া 
থাকে, তবে কোন অনিষ্ট কামন] করিয়] গিয়াছে সন্দেহ নাই । 
আপনি যোদ্ধা এবং ষবনদ্বেষী দেখিতেছি। যর্দি ইচ্ছা থাকে, 
তবে আমার সঙ্গে আস্থুন--টভয়ে চোরকে ধৃত করিব। 

হেমচন্ত্র সম্মত হইয়! শান্তশীলের সঙ্গে চলিলেন। শাস্তশীল 
সিংহদ্বার দিয়! পণুপতির গৃহে হেমচন্দ্রকে লইয়া] প্রবেশ করি- 
লেন এবং এক কঁক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়। কহিলেন, “এই গ্ঠন্থ- 
মধ্যে আমার স্বর্ণ রত্বার্দি সকল আছে, আপাঁন ইহার প্রহরাজ 
অবশ্থিতি করুন। আমি ততক্ষণ সন্ধান করিয়! 'সাসি, কোন্‌ স্থানে 
ধবন লুক্কায়িত আছে ।? | 

এই ফথ] বলিয়াই শান্তশীল সেই কক্ষ হইতে নিক্তান্ত হই 
লেন? এবং হেমচন্ত্র কোন উত্তর দিতে না দ্িতেই বাহির দিকে 
কক্ষপ্বার রুদ্ধ করিলেন। হেমচচ্ছ ফাদে পড়িয়া বন্দী, হুইয়| 
রহিলেন । 


মুক্ত । গপ 
একাদশ পরিচ্ছেদ । 


রামাযান 


মুক্ত । 


মনোরমা”পপ্ডপতির নিকট বিদায়ঞ্হ্যাই ভ্রুতপদে চিত্রগৃহে 

“'াসিলেন। গ্রাশ্ত?াতির সহিত শাস্তশীলের কথোপকথন সমঙ্কে 
শুনিয়ছিলেন যে, এ ঘরে হেমচন্ত্র রুদ্ব'হইয়াছিলেন। আঁসি- 
য়াই চিত্রগৃহের দ্বারোন্মোচন করিলেন। হেমচন্ত্রকে কহিলেন, 
“হেমচন্দ্র) বাধহর হইয়া যাও ।» 
৬ চেন গৃহের বাহিরে আমিলেন। মনোরমা তাহার 
নঙ্গে সঙ্গে মাসিলেন। তখন হেমচন্তর মনোৌরমাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, 

“আমি রুদ্ধ হইয়াছিলাম কেন ?” 

য। তাহা পরে বলিৰ। 

হে। যেব্যক্তি আমাকে ক্ষুদ্ধ করিয়াছিল, সে কে? 

মধ শান্তবীল। 

হে। শান্তশীল কে? 

ম। চৌরোদ্ধরণিক। 

স্কে। এই কিছ্তাহার বাড়ী ৫ 


ম(। ন।1% 
হে। একাহার বাড়ী? 
ম। পরে বলিব। 


৬ হে। যবন কোথায় গেল? 
*ম। শিবিয়ে গিরাছে। 
হে। শিবির! কতযবন আসিয়াছে 


গ৮: স্বণালিনী । 


ম। বিশ হাজার। 
হে। কোথায় তাহাদের শিবির ? 
ম। মহাবনে। 


হে। মহাবন কোথায় ? 

ম। এই নগরের উত্তরে কিছু দুরে । 

হেমচন্দ্র করলগ্রকঠ্গেল হইয়া! ভাবিতে লাগিলেন । 

সনোৌরমা কহিল, 'ভাবিতেছ কেন? তুমি কি তাহাদিগের 
সহিত যুদ্ধ করিবে ১, 

হে। বিশ হাজারের সঙ্গে একের কি বুদ্ধ সম্ভবে ? 

ম। তবে কি করিবে--ঘরে ফিরিয়া বাইবে ? 

হে। এখন ঘরে যাৰ ন|। 

ম। কোথা যাবে ? 

হে। মহাবনে । 

ন। যুদ্ধ করিবে না তবে মহাবনে' যাইবে কেন £ 

হে। যবনদিগকে দেখিতে । 

ন। যুদ্ধ করিবে না, তবে দেখিয়া কি হইবে 

হে। দেখিলে জানিতে পারিব, কি উপায়ে তাহাদিগকে 
মারিতে পারিব। 

মনোরমা চমকিয়া উঠিলেন। কহিলেন; “বিশ হান্নার 
মানব মারিবে ? কি সর্বনাশ! ছি! ছি!” - 

হে। মনোরমে, তুমি এ সকল সন্ধা কৌখায় পাইলে ? 

ম। আরও সন্বান আছে। আজি রাত্রে তোমাকে মাবি- 
বার জন্য তোমার ঘরে দশ্্য আমিবে। আজি ঘরে যাইও 
না। & 

খই বলিয়া মনোরম? উর্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। 





অতিথি-সতকীর । ৭৯ 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 


অতিথি-সত্কার। 


হেমচন্তর পৃষ্ঠ প্রত্যাগমন করিয়া এক সুন্দর অশ্ব সজ্জিত 
করিয়া তছুপরি জারোহণ করিলেন ॥ এবং অশ্ে কবাঘাঁত 
করি মহাবনাভি মুখ যাত্রা করিলেন। নগর পার হইলেন? 
তৎপরে প্রান্তর । প্রান্তরেরও কিয়দংশ পার হইলেন, এমত 
সময়ে অকস্মাৎ ভ্লগ্ধদেশে গুরুতর বেদনা পাইলেন । দেখিলেন, 
্ধে একুষ্ি তীর বিদ্ধ হইয়াছে। পশ্চাতে অশ্ের পদধ্বনি 
শ্রুত হইল।*&ফিরিয়া দেখিলেন, তিন জন অশ্বারোহী আসি- 
তেছে। 

হেমচন্ত্র ঘোটকের মুখ ফিরাইয়া তাহাদিগের প্রতীক্ষ' 
করিতে লাখিলেন। ফিরিবামাত্র দেখিলেন, প্রত্যেক অশ্া- 
রোহী তাহাকে লক্ষ্য করিয়া এক এক শরসন্ধান করিল। হেমচন্দ্র 
'বচিত্র শিল্টুটাকৌশলে করস্থ শূলান্দোলন দ্বারা তীরত্রয়ের আঘাত 
এককালে নিবারণ করিলেন । 

অশ্বারোহিগণ পুনর্জধার একেবারে শরসংযোগ করিল । 
এবং তাহা নিব্ান্তিত হতে না হইতেই পুনব্র্বার শরত্রয় ত্যাগ 
করিল। ৬ 

এইরূপ ফ্লবিরইহস্তে হেমচন্দ্রের উপর বষ্টাক্ষেপ করিতে 
লাগিল । হেেমচন্দ্র তখন বিচিত্র রত্বাদিমণ্তিত চর্ম হ্যন্ত লই- 
লেন, এবং-তৎসঞ্চালন দ্বারা অবলীলাক্রমে সেই শরজালপ খর্ষপ 
নিরাকরণ করিতে লাগিলেন $ কদাচিৎ ছুই এক শর অশ্ব-শরীরে 
বিদ্ধ হইল মাত্র। স্বয়ং অক্ষত রহিলেন। 

বিশ্মিত হইয়৷ অশ্বারোহীত্রর নিরস্ত হইল পরস্পরে কি 


৮* যণালিনী ! 


পরামর্শ করিতে লাগিল। হেমচন্ত্র সেই অবকাঁশে তৎপ্রতি 
এক তীরত্যাগ করিলেন । যে শরবেধে কুতবউদ্দীনের মত্ত হত্তী 
ভুমিশায়ী হইয়াছিল, সেই জাতীয় বিশাল শর ত্যাগ করিলেন 
সে অব্যর্থ সন্ধান । শর, একজন অশ্বারোহীর ললাটমধে 
বিদ্ধ হইল। দে অমনি অশ্বপৃষ্ঠচ্যুত হইয়া] ধরাতলশারিত 
হইল। - 

তৎক্ষণাৎ অপর ছুই জনে অশ্বে কষাবাঁত করিয়া, শুলদুধ 
গ্রণত করিয়! হেমচন্ত্রেয় প্রতি ধাবমান হইল । এবং শুলক্ষেপ- 
যোগ্য নৈকট্য প্রাপ্ত হইলে শূলক্ষেপ করিল। যদি তাহারা 
হেমচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া! শুলত্যাগ করিত, তবে হেমচন্তরের 
বিচিত্র শিক্ষার তাহা নিবারিত হওয়ার সম্তাবন1 হল, কিন্ত 
তাহা না করিয়া আঁক্রমণকারীরা হেমচন্দ্রের অশ্বগ্রাতি লক্ষ্য 
করিয়৷ শুলত্যাগ করিরাছিল। ততদূর অধঃপর্য্যস্ত হস্তস্ালনে 
হেমচন্দ্রের বিলম্ব হইল । একের শুল নিবারিত হইল-। অপরের 
সন্ধান নিবারিত হইল না। শুল অশ্খের গ্রীবাতপে বিদ্ধ হইল । 
সেই আঘাত গ্রাপ্তিমাত্র সে রমণীয় ঘোটক মুমূর্ধ, হইয়। ভূতলে 
পড়িল। 

সথশিক্ষিতের ন্যায় হেমচন্্র পতনশীল অঙ্থ হইতে লন্ফ দিয়া 
স্থতলে দীড়াইলেন। এধং পলকমধ্যে নিজকরস্থ করাল শুল 
উন্নত করিয়া কহিলেন, “আমার পিতৃদত্ত শৃল শন্রক্ত পান 
না করিয়।৷ কখুন ফেরে নাই |, তাহার এই কথা সমাপ্ত হইতে 
না হইতে তদগ্রে বিদ্ধ হইয়া দ্বিতীয় অশ্বারোহী ভুতলে পতিত 
হ্ঈ্৫। ! 

ইহা দেখিয়া! তৃতীয় অশ্বারোহী অশ্থের মুখ ফিরাইয়। বেগে 
পলায়ন করিল। সেই শান্তশীল। 

হেমচন্্র তখন অবকাশ পাইয়! নিজস্বন্ধবিদ্ধ তীর, মোচন 


অভিথধি-সংকাঁর । ৮১ 


করিলেন । তীর কিছু অধিক মাংসভেদ করিয়াছিল_ মোটন- 
মাত্র অতিশয় শোণিতক্রতি হইতে লাগিল। হেমচন্দ্র নির্জ- 
পরিধান বস্ত্র দ্বার তাহার নিবারণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
কিন্ত তাহা নিক্ষল হইল। ক্রমে হেমচন্ত্র রক্তক্ষতি হেতু 
ছুব্বল হইতে লাগিলেন। তখন বুঝিলেন যে, যবন-শিবিরে 
গমনের অদ্য মার কোন সম্ভাবনা নাই। অশ্ব হত হইয়াছে__ 
'নিজবল হত না ৷ অতএব অপ্রসন্ন মনে, ধীরে ধীরে 
মগরাঁতিমুখে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন । 

. হেমজন্ত্র গ্রাক্ুর পার হইলেন । তখন শরীর নিতান্ত অবশ 
হইয়া আগুপল-শোণিতত্রোতে সর্বার্গ আদ্র হইল; গতিশক্তি 
রহিত হই, আফিতে লাগিল | কষ্টে নগরমধ্যে প্রবেশ করি- 
লেন। আর যাইতে পারেন না। এক কুটারনিকটে বটবৃক্ষ- 
তলে উপবেশন করিলেন। তখন রজনী প্রভাত হইয়াছে । 
রাত্রি জাগরণ--সমস্ত রাত্রের পরিশ্রম--বক্তত্রাবে বলহানি__ 
হেমচক্ত্রের চক্ষে পৃথিবী ঘুকিতে লীগিল। তিনি বৃক্ষমূলে পৃষ্ঠ 
রক্ষু! কূরিলেন। চচ্ষ মুদ্রিত হইল-নিপ্রা প্রবলা হইল__ 
চেতন! অপহৃত হইল । নিপ্রাবেশে স্বপ্নে যেন শুনিলেন, কে 
গায়িতেছে, 

“কষ্টকে গঠিল বিধি মৃণাল অধমে |» 


তৃতীয় খণ্ড। 


6০০০ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 





“উনি তোমার কে ?” 


যে কুটীরের নিকটস্থ বৃক্ষতলে বসিয়া হেমচন্ত্র বিশ্রাম 
করিতেছিলেন, সেই কুটারমধ্যে এক পানী বাস করিত, কুটীর- 
মধ্যে ভিনটি ধর । এক ঘরে পাটনীর পাঁকাদি শমাঁপন হইত ॥ 
অপর ঘরে পাটনীর পত্বী শিশুসন্তান সকল লইয়া শয়ন করিয়া" 
ছিল। তৃতীর ঘরে পাটনীর যুবতী কন্তা রত্বময়ী আর অপর 
ছুইটি স্ত্রীলোক শয়ন করিয়াছিল । সেই দুইটি স্ত্রীলোক পাঠক- 
মহাশয়ের নিকট পরি'চিতা ; মৃণালিনী আর গিরিজায়। নবদ্বীপে 
অন্যত্র আশ্রয় না পাইয়। এই স্থানে আশ্রয় লহইয়াছিশেন। 

একে একে তিনট স্ত্রীলোক প্রভাতে জাগরিতা হইল। 
প্রথমে রতুময়ী জাঁগিল। গিরিজান্ব্কে সম্বোধন করিয়া! কহিল; 

“সই ?, 

গি। কিসই? 

র। ভুমি কোথায় সই € 


গি। বিছানাসই । 

গ্ঈ। উঠ না সই! 

গি। 'না সই। 

র। গাঁয়ে জল দিব সই। 


উনি তোমার কে? ৮৩ 


গি। জলদগই ? ভাঁল সই, তাঁও সই। 

র। নহিলে ছাড়ি কই। 

গি। ছাড়িবে কেন সই? তুমিআমার প্রাণের সই-- 
তোমার মত আছে কই? তুমি পাঁরঘাট্ার রূসমই--তোমায় না 
কইলে আর কারে কই ? 

র। কথায় গ্লাই তুমি চিরজই ; আছি তোমার কাছে 
বোবা হুই, আর মিলাইতে পারি কই? 

গি"। আরও মিল*চাই ? 

র। তোমার মুখে ছাই, আর মিলে কাজ নাই, আমি 
রাজে যাই। ূ 

টু বন্ঠিকী রক্বমসী গৃহকৃর্ষে গেল। মুশীলিনী ও পর্যষ্জ 
কোন কথা কক্ষে নাই । এখন গিরিজায়। তাহাকে সম্বোধন 
করিয়। কহিল, 

“্ঠাকুরাণি জাগিয়'ছ ?” 

মৃণালিনী কহিলেন, “জাগিয়াই আছি। জীগিয়াই থাঁকি।” 

গি। কি স্টাবিতেছিলে ? 

মূ? ফীহা ভাবি। 

নিরিজিয়? তথন গন্ভীরভাবে কহিল, “কি করিব আমার 
দোষ নাই। আমি শুনিয়াছি তিনি এই নগয়মধ্যে আছেন; 
এ পর্যাস্ত স্ন্ধান গদই বীঁই। কিন্ত আমরা ত সবে ছুই তিন 
দিন মাসিয়াছি। স্টুপ্ব সন্ধান করিব ।” 

মূ। গিহিজায়া, যদি এ নগরে সন্ধান না পাই? তবে হে 
এই পাটনীন গৃহে মৃত্যু পর্যন্ত বাস করিতে হইবে । * আমার 
ষে ্বাইার স্থান নাই। 

মৃণচলিনী উপাধাঁনে সুখ লুকাইলেন। গিরিজায়ারও গঞ্চে 
নীরবক্ত অশ্রু বহিতে লাগিল। 


৮৪ স্বণালিনী। 


এমত সময়ে রদ্রময়ী শশব্যস্তে গৃহমধ্যে আলিয়া কহিল, 
“সই ! সই! দেখিয়া যাও। আমাদিগের বটতলায় কে 
ঘুমাইতেছে। আশ্চর্য পুরুষ 1? 

গিরিজায়। কুটারদ্বারে দেখিতে আন্সিল। মুণালিনীও কুটার- 
সবার পর্যন্ত আলিয়। দেখিলেন। উভয়েই দৃষ্টিমাত্র চিনিল। . 

সাগর একেবারে, উদছবলিয়! উঠিল । মুণালিনী গিরিজায়াঁকে 
আলিঙ্গন করিলেন। [গিরিজায়। গায়িল, * 

“কণ্টকে গঠিল বিধি মৃণাল অধমে 1১ 

সেই ধ্বনি স্বপ্রবৎ হ্মচন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। 

মুণালিনী গিরিজাপ্লার কণ্ঠকও যন দেখিয়া কহিলেনঃ 
“চুপ, রাক্ষসি, আমাদিগের দেখা দেওয়া হইবে নু], উনি 

ভারিত হইতেছেন। এই অন্তরাল হইতে দ্লেখ, উনি কি 
করেন। উনি যেখানে যান, অদৃস্তভাঁবে দুরে থাকিয়! উহার 
সঙ্গে যাও ।--এ কি! উহার অঙ্গ রক্তময় দেখিতেছি কেন £ 
চল, তবে আমিও সঙ্গে চলিলাম 1 

হেমচন্ত্রেব ঘুন ভাঙ্গিয়াছিল। প্রাতঃকাল উপস্থিত দেখিয়! 
ভিনি শূলদণ্ডে ভর করিয় গ[ত্রোথান করিলেন, এবং ফ্ীরে ধীরে 
পৃহাভিমুখে চলিলেন। 

হেমচন্দ্র কিয়ন্দূর গেলে, ম্ণালেনী আর গিরিজায়া তাহার 
জন্রনরণার্থ গৃহ হইতে নিজ্জান্তা হইলেন তখ” রত্বময়ী জিজ্ঞাস! 
করিল, 

“ঠাকুরাণি, উনি তোমার কে ?৮ 

মালিনী কহিলেন, “দ্রেবতা জানেন ।” 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


গ্ুতিজ্ঞা__-পর্ধতো। বহ্ছিমাঁন্‌ । 


বিশ্রাম করিয়া হেমচন্দ্র কিঞ্চিৎ সবল হইয়াছিলেন। শোণিত- 
আবও কতক ফনদীভূত হইয়াছিল। শুঢুলধ্ভর করিয়া হেমচন্দ্র 
তুচ্ছান্দে গুঙে ্রত্যা্মন করিতে পারিলেন। 

গৃহে আসিয়া দেখিলেন, মনোরমা 'স্বারদেশে ফীড়াইয়। 
আছেন । 

মুণালিনী * [গরিজায়া অন্তরালে থাকিয়া মনোরমাঁকে 
দেঞ্জিলেনঞ। 

মনোরমারঞ্পটত্রার্পিত পুত্তলিকাঁর ন্যাঁয় দাঁড়াইয়া রহিলেন। 
দেখিয়! মুণালিনী মনে মনে ভাবিলেন, “আমার প্রভু যদি রূপে 
বশীভূত হয়েন, তবে আমার স্থখের নিশি প্রভাত হইয়াছে ।” 
গিরিজায়া ভাবিল, “রাজপুত্র যদি রূপে মুগ্ধ হয়েন, তবে আমার 
ঠাকুরাণীর কপাল ভার্গিয়াছে।” 

হৈমঞ্র মনোরনার নিকট আসিয়া কহিলেন, “মনো রযে-" 
এমন করিয়া দাড়াইয়! রহিয়াছ কেন 1৮. 

মনোরমা কোন কথা কহিলেন না। হেমচন্ত্র পুনরপি 
ভাকিলেন, “মলৌরকজেরগ 

তথাপি উত্তর নাই) হেমচন্দ্র 'দেখিলেন আকাশমার্গে 
তাহার স্থিরষি স্থাপিত হইয়াছে । 

হেমচন্ত্র পুনর্বার বলিলেন, “মনোরমে, কি হইয়াছে?” 

$খন মনোরম ধীরে ধীরে আকাশ হইতে চক্ষুঃ ফিরীইযা 
ছেমচুত্রের মুখমণ্ডলে স্থাপিত করিলেন। এবং কিয়ৎকাপ 
কনিমিক্লোচনে তঙ্প্রতি চাহিয়। রহিলেন। পরে হেমচক্জ্রের্‌, 

ণ 


৮৩ স্খালিনী। 


রাধরাক্ত পরিচ্ছদে দৃষ্টিপাত হইল। তখন মনোরম! বিশ্িষ্ক! 
হইয়। কহিলেন। 

“এ কি হেমচন্দ্র! রক্ত কেন? তোষার মুখ শুফ; তুমি কি 
আহত হইয়াছ £,, 

হেমচন্ত্র অস্কুলি ছার! স্বন্ধের ক্ষত দেখাইয়া দিলেন। 

মনোরমা, তখন: হেমচন্ত্রের হস্ত ধারণ প্রিয়া গৃ্মধ্যে 
পাঁলস্কোপরি লইয়া! গেলেন । এবং পলৰমধ্যে বারিপুর্ণ ভূঙ্গার্‌ 
আনীত করিয়া, একে একে হেমচন্দ্রের গাত্রবসন পরিত্যক্ত 
করাইয়! অঙ্গের কধির সকল ধৌত করিলেন । এবং গোজাততি- 
প্রলোভন নবদূর্বাদল ভূমি হইতে ছিন্ন করিয়,। আপন কুন্দ- 
নিন্দিত দন্তে চর্র্বিত কবিলেন। পরে তাহা ক্ষতমুঠ্খ প্রফোগ 
করিয়! উপধীতাকারে বন্ত্র দ্বারা বাধিলেন । তখম কহিলেন, 

প্ধেমচন্ত্র! আরকি করিব তুমি সমস্ত রাত্রি জাগরণ 
করিয়াছ, নিদ্রা যাইবে % 

হেমচন্দ্র কহিলেন, “নিব্রাভাৰে নিতাস্ত কাতর হ্ই- 
ছি 1" 

মুণালিনী মনোরমার কার্ধ্য দেখিয়া! চিত্তিতান্তঃকরুখে গিরি- 
ভাষাকে কাহলেন, “এ কে গিরিজাঁয়ে ?৮ 

গি। নাম শুনণিলাম অনোরমা । 

মু। একি হেমচক্দ্রের মনোরম! ? 

গি। তুনি কি বিবেচন। করিতেছ ? 

মূ? আমি ভাবিতেছি, মনোরমাই ভাগ্যবতী । আমি 
হেমচন্দ্রের'সেবা করিতে পারিলাম না, সে করিল। যে কার্যে 
জন্স আমার অন্তঠরুরণ দঞ্ধী হইতেছিলম-মনোঁরমা সে ন্নার্যা 
সম্পন্ন করিল-_দেব গারা উহাকে আয়ুক্ষতী করুন । গিরিজায়ে, 
আমি গৃহে চলিলান, আমার আর থাক! উদিত নন্ধে। 
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উমি শুই পলীতে থাক, জেমচন্ত্র কেমন থাকেন, সন্বাদ লনা 
ঘাইও। মনোরম যেই হউক, হেমচন্দ্র আমারই,। 

ফে বলে লমুন্রতলে রদ জন্মে? এ সংসারে রত্ব রমনীয় 
ছদয়। 


টেকে 


সৃতীয় পরিচ্ছেদ*। 
হেতু-ধুমানি) 

'মলোরমা৬এবং ০হমচন্দ্র গহমধ্ো গ্াবেশ করিলে শ্বণালিনীকে 
খিদা দিয়া ক্ষিরিজাঁয়। উপবন-গহ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন । 
যেখানে যেখানে বাঁতাষন-্পথ মুক্ত দেখিলেন, সেইখানে 
সাবধানে মুখ উন্নত করিয়া গৃহণধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন । পক 
কক্ষে হেমচন্দ্রকে শয়নাবস্থায় দেখিতে পাইলেন ; দেখিলেন 
তাহার শয্যোপরি মনোরম! বসিয়া আছে। গিরিজায়া গেই 
বাতায়ন-তলে উপবেশন করিলেন। পূর্ববরাত্রে সেই বাঁতায়ন-পথে 
ববন হেমচন্ত্রকে দেখা দিয়াছিল । 

বাঁতায়ন-তলে উপধেশনে গিরিজায়ার অভিপ্রায় এই গ্িল 
ষে, হেমচন্দ্র মনোরমায় কি কথোপকথন হয়, তাহ বিরলে 
থাকিয়। শ্রক্ঠা করেলী। দৃকত্ত ভেমচন্ত্ নিদ্রাগ্, কোন কথোপ- 
কখনই ত হয় নাঁ। শ্রক'কী নীরবে দেই বাচায়ন-তলে বধিয়। 
গিরিজায়ার ব্ভূঈ কষ্ট হইল (| কথ! কহিতে পায় না, হরিতে 
পায় না, ব্যঙ্গ করিতে পায় না, বড়ই কষ্ট-স্ত্রীরসন* খাও, 
পর়্িত হইয়া উঠিল। অনে মনে ভাবিতে লাগিলেন-সৈই 
পাপিষ্ট দিখ্বিজয়ই বা কোথায়? তাহাকে পাইলেও ত মুখ খুলিয়! 
বাঁচি। কিন্তু দিখ্িজয় গৃহমধ্যে প্রভুর কার্ষো নিধুক্ত ছিল-- 
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সণালিনী। 


হারও সাক্ষাৎ পাইলেন না। তখন অন্তপাত্রীভাবে গিরি- 
জায়া আপনার সহিত মনে মনে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন । 
সে কথোপকথন শুনিতে পাঠক মহাশয়ের কৌতূহল জন্মিয়। 
থাকিলে, প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তাহ! জানাইতে পারি। গিরিজারাই 
প্রশ্ন কত্রণ, গিরিজায়াই উত্তরদাত্রী। 


প্র। ওলো। তুই নসিয়া কে লো £ 

উ। গিরিজায়া লো। 

প্র। এখানে কেন লো? 

উ। মুণালিনীর জন্যে লো। 

প্র। মুণালিনী তোর কে? 

উ। কেউন।। 

প্র। তবে তার জনো তোর এত মাথা ব্যথা কেন ? 

উ। আমার আর কাঁজকি ? বেড়িয়। বেড়িয়। কি করিব £ 

প্র। ম্ুণালিনীর জন্যে এখানে কেন ? 

উ। এখানে তাঁর একটা শিকলীকাটা পাখী আছে। 

প্র । পাখী ধরিয়া নিয়ে যাবি না কি? 

উ। শিকলী কেটে থাকে ত ধরিয়া কি করিব? ধরিবই 
বাকিরূপে? 

প্রে। তবে বসিয়া কেন £ 

উ। দেখি শিকল কেটেছে, কি না. 

প্র। কেটেছে না কেটেছে জেনে কি হইবে? 

উ। পাখটার জন্যে মুণাঁলিনী প্রতিরাত্রে কত লুকিস়্ে 


লুকিদ্ে কাদে_আজি না জানি কতই কীদ্বে। যদি ভাল 
সথাদ লইয়া! যাই, তবে অনেক রক্ষা হইবে । 


প্র। 
ভ। 


আর যদি শিকলী কেটে থাকে? 
মুণালিনীকে বলিব যে, পাখী হাত ছাড়া হয়েছে-- 
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কাঁধাকষ্চ নাঁম শুনিবে ত আবার বনের পাখী ধরিয়া আন। 
পড়া পাখীর আশা ছাঁড়। পিঁজরা খালি রাখিও ন1। 

প্র। মর ছুঁড়ি ভিথারীর মেয়ে! তুই আপনার মনের মত 
কথা বলিলি ! মুণাপিনী যদি রাগ করিয়া পিঁজরা ভাঙ্গিয়। 
ফেলে ? 

উ। ঠিকৃঞ্মলেছিস্‌ সই ! ত। সে পুরে । বলা হবে না। 

প্র। তবে এখানে বলিয়া রৌদ্রে পুড়িয়৷ মরিন্‌ কেন ? 

উ। বড় মাথা ধরিয়াছে ভাই। এই যে ছড়ি ঘরের 
ভিতর বসিয়া আছে--এ ছুড়ি বোবা--নহিলে এখনও কথা 
কর নাকেন? গমেয়েমান্থষের মুখ এখনও বন্ধ ? 

হক্ষণ্কেটপরে গিরিজায়ার মনস্কাম সিদ্ধ হইল। হেমচন্দরে 
নিদ্রাভঙ্গ হইঙ্জ। তখন মনোরম! তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলেন, 

“কেমন তোমার ঘুম হইয়াছে ?৮ 

হে। বেশ ঘুম হুইয়াছে। 

ম। এখন বলকি প্রকারে আঘাত পাইলে? 

তখন হেমচন্দ্র রাত্রের ঘটন। সংক্ষেপে বিবরিত করিলেন। 
শুরিয়া ঈনোরম] চিস্ত। করিতে লাগিলেন। 

হেমচন্ত্র কহিলেন, “তোমার জিজ্ঞাস্য শেষ হইল । এখন 
আমার কথার উত্তর দাও। কালি রাত্রে তুমি আমার সঙ্গ 
পরিত্যাগ করিয়ষ$ গেঞ্ন যাহা যাহ! ঘটিয়াছিল, সকল বল।”» 

মনৌরমা মৃদু যৃছু অস্কটস্বরে কি বলিলেন। গিরিজ'য। 
তাঁহা। শুনিতৈ পাইলেন না। বুঝিলেন চুপি চুপি কি কথা হইল । 

গিরিজায়া আর কোন কথ শুনিতে না পাইয়। খগৃঢতোথাল 
কন্তিলেন। তখন পুনর্ধার প্রশ্নোভ্তরমাল! মনোমধ্যে খ্যান্থিৎ 
হইডে লাগিল। 

প্র। কিবুঝিলে? 
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উ। কয়েকটি লক্ষণ মাত্র। 

প্র। কিকিলক্ষণ? 

গিরিজায়া অন্ুলিতে গণিতে লাগিলেন, এক--মেয়েটা 
আশ্চর্য্য স্থন্দরী; আগুনের কাছে ধি ফি গাঢ় থাকে ? ছুই-- 
মনোরমা ত হেমচন্ত্রকে ভালবাসে, নহিলে এত যত্ব করিল 
কেন ৫ তিন--একত্রে' বাস। চারি--একত্রে রাত বেড়ান। 
পাচ-_-চুপি চুপি কথা। 

প্র। মনোরম] ভালবাসে ; হেমচন্দ্রের কি? 

উ! বাতাস না থাফিলে কি জলে ঢেউ হয়? আমাকে 
বদি কেহ ভালবাসে, আমি তাহাকে ভালবাসিব সন্দেহ নাই। 

প্র। কিন্তু মুণালিশীও ত হেমচন্ত্রকে ভালবাসে । তদে ত 
হেমচন্ত্র মুণালিনীকে ভালবাসিবেই । 

উ। বথার্থ। কিন্তু মৃণালিনী অনুপস্থিত, মনোরম উপ- 
স্থিত । 

এই ভাবিয়া! গিরিজায় ধীরে ধীরে গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া 
দাঁড়াইলেন। তথার একটি গীত আব্বস্ত করিয্ব] কহিলেন, 

“ভিক্ষা দাও গো ।” 


 আস্পস্পপসলসসপী কল 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ 





উপনয়-বহ্ছিব্যাপ্য ধুমবান্‌। 
প্িজায়] গীত গায়িল, 
“কাহে সোই জীয়ত মরত কি বিধান? 
ব্রজ কি কিশোর সোই, কাহ! গেল ভাগই, 
ত্র জজন টুটায়ল পরাণ ।” 


উপনয়--বহ্কিব্যাপ্য ধৃমবান্‌। ৯১ 


সংগীতধ্বনি হেমচন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল। স্বগ্শ্রুত 
শবের ন্তায় কর্ণে প্রবেশ করিল। 
গিরিজায়া আবার গায়িল, 
পুর্রজ কি কিশোর সোই, কাহ! গেল ভাগই, 
ব্রজবধূ টুটায়ল পরাণ |” 
ছেমচন্দ্র উচ্গুথ হইয়া! শুনিতে লাশিঃলশ । 
গিরিজায় সাবু গায়িল, 
“মিলি গেই নাগরী, ভুলি গেই মাধব, 
রুপধিহীন গোপকুঙারাী। 
কো1ঙঈ্জীনে পিয় সই, রসময়্ প্রেমিক, 
হেন বধু ক্পাকি ভিখারী ॥৮ 
হেমচন্দ্র কহিলেন, “এ কি! মনোরমে, এ যে গিরিজাষৰ 
স্বর! আমি চলিলাম।* এই বলিন| লম্ফ দিয়া হেমচজ্জ শফা] 
হইতে অবতরণ করিলেন । গিরিজাধি! গায়তে লাগিল, 
“আগে নাহি বুঝন্ধু, রূপ দেখি ভুলনু, 
হৃদি বৈন্ন চরণ যুগল। 
যমুনা সলিলে দই, অব কন্ধু ডারব, 
আঁন সখি ভখিব গবল ॥” 
হেমচন্ত্র গিরিজায়ার সম্মুথে উপাস্থত হইলেন। ব্যস্তত্বত্ৰ 
কহিলেনু, 
“গিরিজায়ে * এ কি, গিবিজাষে! তুমি এখানে? তুমি 
এখানে কেন? তুমি এ দেশে কৰে আলিা,ল ?৮ 
গিরিজাঁয়া কহিল, “আমি এখানে অনেক দিন অইটিযাছি। 
এইজ বলিয়! আবার গারিতে লাগিল, 
“কিবা কাননবল্জরাঁ, গল বেটি বাধই, 
নবীন তমাঁলে দিব ফাঁন।” 


৯২ সণালিনী ৷ 


হেমচন্দ্র কহিলেন, “তুমি এ দেশে কেন এলে $ 

গিরিজায়া কৃহিল, “ভিক্ষা আমার উপজীবিকা | রাজধাঁনীছ্ে 
অধিক ভিক্ষা পাইব বলিয়া আসিয়াছি-_ 

“কিবা কাঁননবল্লরী, গল বেড়ি বাঁধই, 
নবীন তমলে দিব ফীঁস 1১ 

হেমচন্ত্র গীতে কর্ণপাত না করিয়া কহিচলেন, “মৃণালিন' 
কেমন আছে, দেখিয়! আসিয়াছ ? 

গিরিজায়! গায়িতে লাগিল, 

“নহে-_ শ্যাম শাম শ্যাম শ্যাম, শ্যাম নাম জপয়ি। 
ছাঁর তন্থু করব বিনাশ 1 

হেমচন্দ্র কহিলেন, “তোমার গীত রাখ। আমর কথাও 
উত্তর দাও। মৃণাঁলিনী কেমন আছে, দেখিয়া অ।সিয়াছ ?% 

গিরিজীয়। কহিল, “মৃণালিনীকে আমি দেখিয়া! আসি নাই 
এ গীত আপনার ভাল না লাগে, অন্ত গীত গায়িতেছি। 

“এ জনমের সঙ্গে কি সই জনমের সাধ ফুরাইবে। 
কিবা জন্মাস্তরেঃ এ সাধ মোর পুরাঁইবে ॥% 

হেমচন্দ্র কহিলেন) “গিরিজায়ে, তোঁমাকে মিনর্তি করিতেছি 
গান রাখ, মুণীলিনীর সম্বাদ বল।” 

গি। কিবলিব? 

হে। মুণালিনীকে কেন দেখিয়। আইস হাই ? 

গি। গৌড়নগরে তিনি নাই। 

হে। কেন 2 কোথায় গিয়াছেন ? 

গ্রিএ মথুরায় । 

হে। মথুরায় মথুরায়? কাহার সঙ্গে গেলেন? বি 
প্রকারে গেলেন ? কেন গেলেন? 

গি। তাহার পিতা কি প্রকারে সন্ধান পাইয়া লোক 


উপনয়--বহ্ছিব্যাপ্য ধুমবানৃ! ৯১ 


পাঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন। বুঝি তাহার বিবাহ উপস্থিত। 
বুঝি বিবাহ দিতে লইয়া! গিয়াছেন। 
হে। কি? কিকরিতে? 
গি। মুণালিনীর বিবাহ দিতে তাহার পিত তাহাকে লইয়া 
গিয়াছেন । 
হেমচন্ত্র স্কুখ ফিরাইলেন। গিরিজয়া সে মুখ দেখিতে 
পাইল নাঃ আর"যে হেমচন্ররের সধস্থ“ক্ষতসুখ ছুটিয়া বন্ধনবস্ 
রক্তে প্লাবিত হইছিল, তাহাও দেখিতে পাইল না। সে 
পূর্ববমত গায়িতে লাগিল, 
“বিধি তীরে সাধি গুন, জন্ম যদি দিবে পুনঃ, 
ন্লশমারে আবার যেন, রমণী জনম দিবে। 
লাজজ্ভয় তেকাগিব, এ সাধ মোর পূরাইব, 
সাগর ছেচে রতন নিব, কে রাঁখ্ব নিশি দিবে ॥৮ 
হেমচন্ত্র মুখ ফিরাইলেন। বলিলেন, “গিরিজাঁয়ে, তোমার 
সম্বাদ শুভ। উত্তম হইয়াছে ।” 
এই বলিয়া হেমচন্দ্র গৃহমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেনু । গিরি- 
জয়ার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। গিরিজার। মনে 
করিয়াছিল, মিছা করিয়] মুণালিনীর বিবাহের কথা বলিয়। সে 
হেমচন্দ্রের পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। মনে করিয়াছিল যে, 
মৃণালিনীর বিস্ধাহ উপস্থিত শুনিয়া, হেমচন্ত্র বড় কাতর হইবে, 
বড় কাঠা করিবে। কৈ? তাত কিছু হইল না। তখন গিরি- 
জায় কপালে কাঁরাঘাত করিয় ভাবিল, "হায় কি করিলাম ! 
কেন অনর্থক এ মিথ্যা রটন1! করিলাম ! হেমচন্দত্র ত স্ুপ্ধী 
হুল দেখিতেছি--বলিয়া গেল--সম্বাদ শুভ । এজ ঠাকু- 
রাণীর দশা কি হইবে? হেমচন্দ্র যে কেন গিরিজায়াকে বলিলেন, 
তোমার সম্বাদ গুত, তাহা গিরিজায়৷ ভিখারিণী বৈ ত নয়-- 


৯ ছণালিলী। 


কি বুঝিবে। যে ক্রোধভরে, হেমচন্জ্র, এই মুণালিদীর জঙ্ট 
গুরুদেবের প্রতি শরসন্ধানে উদ্যত হইরাঁছিলেন, সেই ছুর্জন় 
ক্রোধ হৃদয়মধ্যে সমুদদিত হইল। অভিমানাধিক্যে, ছুর্দম 
ক্রোধাবেগে, ছেমচন্ত্র গিরিজায়াকে বলিলেন, "তোমার সম্বাদ 
শুভ 1” 

গিরিজায়! তাহা ত্ুবিতে পাঁরিল না । মনেঞ্রিল, এই ষষ্ঠ 
লক্ষণ। কেহ তাহাকে ভিক্ষা দিল না; সে্ড ভিক্ষার প্রতীক্ষণ : 
করিল না; “শিকলী কাঁটিয়াছে” সিদ্ধান্ত করিয়া? গৃহাভিখুখে 
চলিল। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


পিল পিপি 


আর একটি সম্বাঁদ | 


পেই দিন মাধবাচার্যোর পর্যাটন সমাঁপু হইল । তিনি নব- 
দ্বীপে উপস্থিত হইলেন । ভথায় প্রিয় শিষ্য হেমচন্ত্র্কে” দর্শন- 
ফান করিয়া চরিনার্থ কবিলেন। এবং আশীর্বাদ, আলিঙ্গন) 
কুশল প্রশ্নীদির পরে, বিরলে উভয্মের উদ্দেশ্ঠাসম্বন্ধে কথোপ* 
কথন করিতে লাগিলেন! 

আঁপন ভ্রমণবৃত্তান্ত সবিজ্তারে বিবরিত ক্ববিয়া মাধবাচার্য্য 
কহিলেন, “এত শ্রম করিয়া কতকদূর কৃতকাধ্য হইয়াঁছ। এত- 
দেশের অধীন রাদণণের মধ্যে অনেকেই রণক্ষেত্র পটসন্তে সেন- 
রাজার ।ণহায়ত। করিতে স্বীকূত হইয়াছেন। অচিরাত সক”প 
আসিয়া! নবর্দীপে সমবেত হইবেন ।» 

হেমচন্ত্র কহিলেন, “তাঁহার! অন্যই এস্থানে না আঁসিলে 


আর একটি নহ্বাদ। ৯৪ 


সকলই বিফল হইরে। যবন-সেনা আসিয়াছে, মহাঁষনে অব" 
স্থিতি ক্বরিতেছে। আজি কালি নগর আক্রমণ কর্রিবে |” 

মাধবাচার্যয শুনিয়! শিহরিয়া উঠিলেন। কহিলেন, “গৌড়ে- 
স্বরের পক্ষ হইতে কি উদ্যম হইয়াছে 1৮ 

হে। কিছুই না। বোধ হয়, রাঁজমন্রিধানে এ স্বাদ 
এ পর্যন্ত প্রচার ্যয় নাই। আমি দৈবাও কালি এ সন্বাদ প্রাপ্ত 
ইুয়াছি। 

মা। এ বিষয় তুমি রাজগোঁচর করিয়া সৎপরামর্শ দাও 
নাই রেন? 

হে। সম্বাদশ্রাপ্তর পরেই পথিমধ্যে দস্থ্য কর্তৃক আহত 
হইরা»রাজঞাখ্ে পড়িয়াছিলাম। এই মাত্র গৃহে আসির়। কিঞ্চিৎ 
বিশ্রাম করিষ্টেছি। বলহানি প্রধুক্ত রাজসমক্ষে যাইতে পারি 
নাই। এখনই যাঁইতেছি। 

মাথ তুমি এখন বিশ্রাম কর। আমি রাজার নিকট যাই- 
তেছি। পশ্চাঁৎ যেন্ূপ হয, তোমাকে জানাইব। এই বলিয়া 
মাঁধবাচাধ্য গাত্রোখান করিলেন । 

তথন ছুহ্মচন্দ্র বলিলেন, *প্রভো ! আপনি গৌড় পর্যন্ত 
গমন করিয়াছিলেন গুনিলাম--” 

মাধবাচার্ধ্য অভিপ্রা বুঝিযুা! কহিলেন, *গিয়াছিলাম । 
তুমি মুণালিনীর গ্ষান্বাদ কামনা করিয়! জিজ্ঞাসা করিতেছ ? 
মুালিনী তথায় নাস্ট।” 

হে। ফৌোথায় গিয়াছে? 

মা। তাহা আমি অবগত নহি, কেহ সম্বা্দ দিতে পদ্ডরলু না! । 

শ্কে। কেন গিয়াছে % 

মা,। বস! সে সকল পরিচয় যুদ্ধাস্তে দিব। 

ফেমচন্ত্র জবকুটী করিয়া! কহিলেন, "স্বরূপ বৃতান্ত আমাকে 


৯৬ সণালিনী। 


জানাইলে, আমি যে মন্মপীড়ায় কাতর হইব, সে "আশঙ্কা! করি- 
বেন না। আমিও কিয়দংশ শ্রবণ করিয়াছি। যাহ! অবগত 
আছেন, তাহা মিঃসক্ষোচে আমার নিকট প্রকাশ করুন|) 

মাধবাচার্্য গৌড়নগরে গমন করিলে হৃষীকেশ তাহাকে 
আপন জ্ঞানমত মুণালিনীর বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়াছিলেন ।, তাহাই 
প্রক্কত বৃত্তান্ত বলিয়া মাধবাচাধ্যেরও বোধ হইয়াছিল; মাধবা- 
চাধ্য কম্মিনকালে স্ত্রীঞ্জাতির অন্গরাগী নহেন-_স্থুতরাং জ্রীচরি্র 
বুঝিতেন না। এক্ষণে হেমচন্দ্রের কথা শুনিয়া তাহার বোধ 
ভইল যে, হেমচন্ত্র সেই বৃত্তাত্তই কতক কতক শ্রবণ করিয়। 
মুণালিনীর কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন--অ৩এব কোন নৃতন 
মনঃপীড়ার সম্ভাবন1 নাই বুঝিয়া, পুনব্বার আমসনএহণপূর্বক 
হৃষটকেশের কথিত বিবরণ হেমচন্দ্রকে শুনাইতে পাগিলেন। 

হেমচন্দ্র অধোমুখে করতলোপরি ভ্রকুটী-কুটালললাট সংস্থ- 
পিত করিয়া নিঃশব্দে সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবগ করিলেন। 
মাধবাচারধ্যের কথ! সমাপ্ত হইলেও বাঙ্নিম্পন্তি করিলেন ন1। 
সেই অবস্থাতেই রহিলেন। মাধবাচাধ্য ডাকিলেন, “হেমচন্ত্র 1” 
কোন উত্তর পাইলেন না। পুনরপি ডাকিলেন, “ছেমচন্তর !” 
তথাপি নিরুতস্তর | 

তখন মাধবাচাধ্য গাত্রোথান করিয়া হেমচন্দ্রের হস্ত ধারণ 
করিলেন; অতি কোমল, স্সেহময় স্বর কহিলেন, “বত্ন। 
তাত ! মুখোভ্তোলন কর, আমার সঙ্গে কথ কও 1” 

হেমচন্ত্র মুখোক্তোলন করিলেন । মুখ দেখিয়া মাধবাধ্যও 
ভীত ভ৯লেন। মাধবাচাধ্য কহিলেন, "আমার সহিত আলাপ 
কর। ক্রোধ হইয়া থাকে, তাহা ব্যক্ত কর।” 

হেমচন্দ্র কহিলেন, “কাহার কথায় বিশ্বাস করিব? হৃষী- 
কেশ একরূপ কহিয়াছে। ভিখারিণী আর.এক প্রকার বলিল।” 


“আমি ত উন্মাদিনী।" ৯৭ 


মাধবাঁচাধ্য কহিলেন, “ভিখারিণী কে? সে কি বলিয়াছে ?” 

হেমচন্দ্র অতি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন । 

মাধবাচাধ্য সন্কুচিত স্বরে কহিলেন, *হৃধীকেশেরই কথা 
মিথ্যা বোধ হয়।” 

হেন কহিলেন, “হৃধীকেশের প্রত্যক্ষ!” 

তিমি উঠিয়! পাইলেন পিতৃদত্ত শূল হস্তে লইলেন। 
কম্পিত কলেবরে ৃহস্তধ্যে নিঃশবে পাৰচারণ করিতে লাগি- 
লেন। 

"আচার্য্য জিজ্ঞীঘ্না করিলেন, “কি ভাবিতেছ 25 

হেমচন্ত্র করস শূল দেখাইয়া কহিলেন, “মৃণালিনীকে এই 
শৃলে শবদ্ধ 'ধন্বিব | 

মাধবাচার্যয তাহার মুখকাঁন্তি দেখিয়। ভীত হইয়া! অপস্যন্ত 
হইলেন। 

প্রাতে মুখালিনী বলিয়া গিষ্বাছিলেন “হেমচন্ত্র আমারই ॥” 





ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


১১১১ 


৯*+তর্মি ত উন্মাদিনী 


অপরাহে,মাধবা্টার্য্য প্রত্যাবর্ভন করিলেন। তিনি সম্বাদ 
আঁনিলেন যে, ধর্্মাধিকার প্রক্কাশ করিয়াছেন যে, যবনসেনা 
আপিয়াছে বটে, কিন্ত পূর্জিত রাজ্যে বিদ্রোহের ঈছদনন। 
শুনির”ি যবনসেনাপতি সন্ধিসংস্থাপনে, ইচ্ছক হুইয়াছেন । 
আগামী কল্য তাহারা দূত প্রেরণ করিবেন । দূতের আগমন 
অপেক্ষা করিয়া কোন যুদ্ধোদ্যম হইতেছে না । এই সম্বাদ দিষা 


৯৮ স্ণালিনী। 


মাধবাঁচার্ধ্য কহিলেন, “এই কুলাঙ্গার রাঁজ1 ধর্মীধিকারে 
বুদ্ধিতে নষ্ট হইচবে।” 

কথ। হেমচজ্জ্রের কর্ণে প্রবেশলাঁভ করিল কি না সন্দেহ। 
তাহাকে বিমন! দেখিয়া! মাধবাচাধ্য বিদায় হইলেন । 

সন্ধ্যার প্রাক্কালে মনোরমা, হেমচঞ্জ্রের গৃহে প্রবেশ করি 
লেন। হেমচন্দ্রকে দেখিয়া! মনোক্মা কহিলেন, 

“ “ভাই ! আজ তুমি অমন কেন ?” 

হেম। কেমন আমি? 

মনো । তোমার মুখখানা শ্রাবণের আকাশের মত অন্ধ- 
কার; ভাদ্রমাসের গঙ্গার মত রাগে ভর! ; অত জকুটি করিতে 
কেন ? চক্ষে পলক নাই কেন--আর দেখি-_-তাই উ, চোখে 
জল; তুমি কেঁদেছ? 

হেমচন্ত্র মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়ী দেখিলেন ; আবার 
চক্ষু অবনত করিলেন ; পুনর্বার উন্নত গবাক্ষপথে দৃষ্টি করি- 
লেন; আবাঁর মনোব্মার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। মনো" 
বমা বুঝিলেন ষে, দৃষ্টির এইরূপ গতির কোন উদ্দেশ্ত নাই। 
নথন কথা কণ্ঠাগত, অথচ বলিবার নহে, তখনই দৃষ্টি এইরূপ 
হয় । মনোরম! কহিলেন, 

“হেম্চন্্র, তুমি কেন কাতর হইয়াছ? কি হইয়াছে?” 
হেমচন্দ্র কহিলেন; “কিছু না” রন 

য়নোরম! প্রথমে কিছু বলিলেন না-্গ'রে আপনা আপনি 
ছু মহ কথা কহিতে লাগিলেন । “কিছু না_-বলিবে ন1! ছি! 
ছি !, বক্র ভিতর বিছ? পুষিবে ৮” বলিতে বলিতে মনোর মা 
চক্ষু দিয়া এক বিন্দু বারি বহিল;--পরে অকম্মাৎ্থ হেমটন্ট্রের 
সুখপ্রতি চাহিয়া কহিলেন, আমাকে বলিবে না কেন? আঙগি 
যে তোমার ভগিনী ।” 


'আমি ত উন্মা্দিনী ৯৯ 


মনোরমা'র মুখের ভাবে, শাস্তদৃষ্টিতে এত যত, এত মৃছতা, 
এত সন্দয়তা প্রকাশ পাইল যে, হেমচন্্রের অস্তঃকরণ, দ্রবী- 
ভূত হইল। ঠিনি কহিলেন, “আমার যে যন্ত্রণা, তাহা ভগি- 

নার নিকট কথনীর নহে 1” 

মনোরম। কহিলেন, “তবে আমি ভগিনী নহি” 

হেমচন্দ্র ক্কিছুতেই উত্তর করিলেন নাগ তথাপি প্রত্যাশী- 
পন্ন হইয়া মনোন্লমাঁতাহার মুখপ্রতি চাহিরা রহিলেন। কছি- 
লেন; 

“আমি তোমার কেহ নহি ।৮ 

হেম। আঙ্মাঁর ছুঃখ ভগিনীর অশ্রাব্য--অপরেরও অশ্রাব্য। 

হে্চট্ন্রর কণ্ঠস্বর করুণাময়-__নিতাস্ত আধিব্যক্তিপরিপুশ ; 
তাহা মনোরুমার প্রাণের ভতরাগয়া বাজিল। তখনই সে স্গর 
পরিবর্তিত হইল, চক্ষে অগ্রিম্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল--অধর দংশন 
করিয়1 হেমচন্ত্র কহিলেন, “আমার ছুঃখ কি? দুঃখ কিছুই না। 
আমি মহাত্রমে কালপাপ কে ধরিয়াছিলাম, এখন তাচা 
ফেলিয়৷ দিয়াছি |” 

- মন্্রোরমা আবার পূর্বববৎ হেমচঞ্জের প্রতি অনিমিক্‌ চক্ষে 
চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে, তাহার মুখমণ্ডলে অতি মধুর, অতি 
সকরুণ হাস্য গ্রকটিত হইল বালিকা, প্রগল্ভতা প্রাপ্ত হষ্ট- 
লেন।. মনোরম হ্ুহিলেন, “বুঝিরাছি। তুমি না বুঝিয়া 
ভালবাস, তাহার পরিণাম ঘটিয়ীছে।», 

হে। *“ভালবাসিতাম 1” হেমচন্দ্র বর্তমানের পরিবর্তে 
অতীত কাল ব্যবহার করিলেন । অমনি নীরবে ন্িঃক্রুত অশ্ুদ 
অঙ্জল তাহার মুখমণ্ডল ভাসিয়। গেল। 

“মনোরম! বিরক্ত হইলেন । বলিলেন, “ছি, ছি! 'প্রতারণ! ! 
এ সংসার প্রতারণা, প্রতারণ! ! প্রতারণা! কেবল প্রতারণ। |” 


৬১০০ স্বণালিনী 1 


মনোরমা বিরস্তিবশতঃ আপন অলকদাম চম্পকান্ুলিতে জড়িত 
করিয়। টানিতে লাগিলেন । 

হেমচন্দ্র বিস্মিত হইলেন,কহিলেন, “কি প্রতারণ করিলাম?” 

মনোরমা কহিলেন, “ভালবাসিতাম কি? তুমি ভালবাস । 
নহিলে কীর্দলে কেন? কি? আজি তোমার স্সেহের পাত্র অপ- 
রাঁধী হইয়াছে বলিয়া! তোমার ভালবাসা গিয়াছে? কে, 
তোমায় এমত প্রবোঁধ দিয়াছে ?+ বলিতে বলিতে মনোরমার, 
প্রৌঢ়ভাঁবাপন সুখকান্তি সহসা প্রফুল্ল পদ্মবৎ অধিকতর ভাঁব- 
বাঞ্জক হইতে লাগিল,চক্ষু অধিক জ্যোতিঃস্ফুধ্যৎ হইতে লাগিল, 
কণ্ঠস্বর অধিকতর পরিস্ফট, আগ্রহপ্রকম্পিত' হইতে লাগিল ; 
বলিতে লাগিলেন, “এ কেবল বীরদস্তকারী পুরুহদের-দর্প 
মাত্র । অহঙ্কার করিয়া আগুন নিবান যায়? তুষি বালির 
বাধ দিয়! এই কুলপরিপ্রীবিনী গঙ্গার বেগ রোধ করিতে 
পারিবে, তথাপি তুমি প্রণরিনীকে পাপিষ্ঠা মনে করিয়। কখনও 
প্রণয়ের বেগ রোধ করিতে পারিবে না। হা কষ্চ! মানুষ 
সকলেই প্রতারক 1? 

হেমচন্ত্র বিশ্পিত হইয়া! ভাবিলেন, “আমি ইহাকে এক দিন 
বাঁলিক! মনে করিয়াছিলাম 1” 

মনোরমা কহিতে লাগিলেন, “তুমি পুবাঁণ শুনিয়াঁছ গাম 
পণ্ডিতের নিকট তাহার গুটার্থসহিত শুনিয়াছি'। লেখা আছে, 
গর গন্ধ আনিয়াছিলেন ) এক দাঁভিকু “সতত হস্তী তাহার 
বেগ সত্বরণ করিতে গিক়] ভাসিয়। গিয়াছিল। ইহার অর্থ কি? 
গল্জা প্রেক্প্রবাহ স্বরূপ ; ইহা জগদীশ্বর-পাদ-প-ম্মনিঃল্যত, ইহা 
জগতে পৰিভ্র-_যে ইহাতে অবগাহন করে, সেই পুণ্যময় হয়। 
ইনি মৃত্যুঞ্জয়-জটা-বিহাহ্তী ; যে মৃত্যুকে জয় করিতে পারে, 
সেও প্রণয়কে মন্তকে ধারণ করে। আমি যেমন শুনিয়াছি, ঠিক 


আঁমি ত উদা্িনী |* ১০১ 


সেইরূপ বলিতৈছি। দান্তিক হস্তী দস্তের অবতার স্বরূপ, সে 
প্রণরবেগে ভাসিয় বাঁয়। প্রণয় প্রথমে একমাত্র পথ অব. 
লম্বন করিয়া উপযুক্ত সময়ে শতমুখী হয়, প্রণয় স্বভাবসিদ্ধ 
ভইলে, শতপাত্রে ন্যস্ত হয়--পরিশেষে সাগরসঙ্গমে লয়প্রাপ্ত 
হুয়_ সংসারস্থ সব্বজীবে বিলীন হয়।' 

ছ্বে। তোমীর উপদেষ্টা কি বলিগ্কাছেন, প্রণয়ের পাত্রা- 
পত্র নাই? পাঞ্ছাক্রকে কি ভাঁলবাঁদিতে হইবে ? 

ইহার উত্তর ত মনোৌরমার উপদেষ্টা বলিয়া দেন নাউ । 
উত্তুর জন্য আপনার হৃদয়মধ্যে সন্ধান করিলেন; অমনি উত্তন্ 
আপনি মুখে আঙ্গিল। কহিলেন, “পাপাসক্তকে ভালবাসি 
হইবে। গ্রঞথয়ের পাত্রাপাত্র নাই । সকলকেই ভালবাঁসিচুব, 
প্রণয় জন্মিলেই তাহাকে যত স্থান দিবে, কেন না প্রণব 
অমূল্য । ভাঁই, যে ভাল, তাকে কেনা ভালবাসে ? যে মন্দ, 
তাঁকে যে আপনা ভুলিরা ভাঁলবাসে, আমি তাঁকে বড় ভাল- 
বাসি । কিন্তু আমি ত উন্মাদিনী ।৮ 

হেমচন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “মনোবমা, এ সকল 
ভোমায় কে শিখাইল ? তোনার উপদেষ্টা অলৌকিক বাত্তি।” 

মনোরম] মুখাবনত করিয়া কহিলেন, তিনি সব্বজ্ঞানী, 
কিন্তু" 

হে 1৪ কিন্ত কি? 

ম। তিনি অঙ্গিম্বরূপ- আলো করন, কিন্বব্ুঞ্ও কবেন, 

মনোরমা ক্ষণেক মুখাবনত করিরা নীরব'হইয়া রহিলেন। 

হেমচন্দ্র বলিলেন, “মনোর্ম। তোমার সুখ দেখি্*তাব 
তোমধর কণা শুনিয়া, আমার বোধ হইতেছে, তুমিও ভালবাপি- 
রাছ।* বোধ হয়, ধীহাকে তুমি অগ্নির সহিত তুঁপন1 করিলে 
তিনিই তোমার প্রণয়াধিকারী ।» 


১০২ সণাঁলিনী | 


মনে।রম1 পুর্দমত নীরবে রহিলেন। হেমচন্ত্র পুনবপি 
বলিতে লাগিরলন, “যদি ইহ! সত্য হয়, তবে আমার একটি 
কথা শুন। স্ত্রীলোকের সতীত্বের অধিক আর ধর্ম নাই ; যে 
স্রীর সতীত্ব নাই; সে শৃকরীব অপেক্ষাও অধম । সভীত্বেব হানি 
কেবল কাধ্যেই ঘটে এমত নহে, স্বামিভিন্ন অন্য পুরুষে 
চিন্তামাত্রও সতীত্ব বিদ্ব। তুমি বিধবা, ঘর্দি স্বামিভিন্ন অপ- 
রকে মনেও ভাব, তবে তুমি ইহলোকে 'পবলোকে স্ত্রীজান্টির 
অধম হইয়া! থাকিবে । অত'এব সাবধান হও। যদি কাহারও 
গ্রাতি চিও নিবিষ্ট থাকে, তবে তাহাকে বিস্বৃত হও 1” 

মনোরম উচ্চ হাঁপ্য করিয়া উঠিলেন; পুরে মুখে অঞ্চল 
দিয় হাসিতে লাগিলেন, হাসি বন্ধ হয় না। হেরাচ্র ফিঞ্চিত 
অপ্রনন্ন হইলেন, কহিলেন, “হাসিতেছ কেন ?' 

মনোরমা। কহিলেন, “ভাই, এই গশ।তীবে গিয়া দাড়াও; 
গঙ্গাকে ভাঁকিরা কহ, “ গঙ্গে, তুমি পর্বতে ফিরে যাও 1” 

হে। কেন? 

ম। স্থৃতি কি আপন ইচ্ছাধীন ? রাজপুত্র, কালসর্পকে 
মনে কবিয়া কিস্্থ? কিন্ত তখাপি তুমি তাহাকে ভুলিতেছ 
ন1!কেন? 

হে। তাহার দংশনের জালা । 

ম। আর সেবযপি দংশন না করিত 
ভুলিতে ? 

হেমচন্ত্র উত্তব করিলেন না। মনোরমা বলিতে লাগিলেন, 
“তোশ ফুলের মানা কালদাপ হইযাছে, তবু তুমি ভুলিতে 
পারিতেছ নাঃ আমি, আমি ত পাগলিনী-আমি ত্ধামার 
পুক্পহার কেন ছি'ড়িব ?, 

_ হেমচন্দ্র কহিলেন, “তুমি এক প্রকার অন্যায় বলিতেছ 


1? বে ক তাহাকে 


“আমি ত উদাগসিনী: 


মা? বিস্বৃতি স্বেচ্ছাধীন ক্রিয়! নহে ; লোঁক আয্মণরিমাঁয় অন্গ 
হুইয়! পরের প্রতি যে সকল উপদেশ করে, তন্মধ্যে "বিশ্বৃত 
ই” এই উপদেশের অপেক্ষা ভাস্যাস্পদ আর কিছুই নাই। 
কেহ কাহাকে বলে না, অর্থচিস্তা ছাড় ; যশের ইচ্ছা ছাঁড় ; জ্ঞান- 
চিন্তা ছাড়; ক্ষপানিবারণেচ্ছ! তাগ কর) তৃষ্চানিবারণেচ্ছা 
ত্যাগ কর; নিদ্রা, ছাড়; তবে কেন মলিবে, ভালবাসা ছাড় ? 
ভালবাসা কি এসকল অপেক্ষায় ছোট? এ সকল অপেক্ষায় 
প্রণর ন্যন নহে--কিস্ত ধর্মের অপেক্ষা ন্যুন বাটে । ধর্মের জনা 
প্রেমকে সংহার ্রিবে। স্ীর পরম ধর্ম সভীন্ব। সেই জনা 
ধর রা পার, প্রেম সংছার কর 1, 
 শধুমি আব্ধ ১ জঞন্হীলখ বিবী,) অধম খন্ধুু 

টন বলে, তাঁহা জানি না। আমি এই মাত্র জানি ধর্ম 
ভিন্ন প্রেম জন্মে না 

হে। সাবধান, মনোরমে | বাসন! হইতে-ভ্রান্তি জন্মে; 
ভ্রান্তি হইতে অধন্থ্ম জন্মে। তোমার ভ্রান্তি পধ্যস্ত হইয়াছে । 
তুমি বিদ্ুচনা করিয়! বল দেখি, তুমি যদি ধর্রে একেব পত্রী, 
মনে অনোর পত্রী হইলে; তবে তৃমি দ্বিচারিণী হইলে কি না? 

গৃহমস্যে হেম্চন্দ্রের অসি ঝুলিতেছিল » মনোরমা চম্ম 
হর্তে-লইয়া কহিলেন, “ভাই, হেনচন্ত্র, তোমার এ ঢাল কিসের 
চামড়া”? 

হেমচন্ড্র হাসঈ করিলেন। মনোরমাঁর মুখপ্রতি চাহিয়া 
দেখিলেন, বালিকা ! 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


গিরিজায়ার স্বাদ | 


গিরিজাঁয়! যখন পাটনীর গৃহে প্রত্যাবর্তন কবে, তথন 
প্রাণান্তে হেমচন্দ্রের নরাস্থুরাগের কথা মুণালিনীর সাক্ষাতে 
ব্যক্ত করিবে নাস্থির করিয়াছিল । মুণাঁলিনী ভাহার আগমনণ 
প্রতীক্ষায় পিগ্ররে বদ্ধ বিহঙ্গিনীর ন্যায় চঞ্চলা হইয়া রহিয়া- 
ছিলেন ; গিরিজায়াকে দেখিবাঁমাত্র কহিলেন, ,“বল গিরিজায়ে, 
কি দেখিলে ? হেমচন্দ্র কেমন আছেন ?”, 

গিরিজীয়| কহিল, “ভাল আছেন ??' 

মু। কেন, অমন করিয়া বলিলে কেন? তোমার কথা 
উত্সাহ নাই কেন ৭ যেন দুঃখিত হইয়] বলতেছ কেন? 

গি। সেকি? 

মন। গিরিজায়! আমাকে প্রতারণ! করিও ন1; হেষচন্দ্ 
কি ভাল হয়েন নাই, তাহা হইলে আমাকে স্পষ্ট করিবা বল। 
সন্দেহের অপেক্ষা প্রতীতি ভাল। 

গিরিজায় এবার সহাস্যে কহিল, “তুমি কেন অনর্থক ব্যস্ত 
হও। আমি নিশ্চিত বলিতেছি তাহার শরীরে কিছুই ক্লেশ 
ন।ই। তিনি উঠিয়া বেড়াইতেছেন।% 

মুণালিনী ক্ষণেক চিগ্বা করয়। কহিলেন, “ননোরমার 
সহিত তাহার কোন করীবার্তী শুনিলে %” 

গি1৮৫শুনিলাম। 

সু কিশুনিলে? 

গিরিজায়া তখন হেমচন্দ্রবেবরিত কথা সকল কহিলেন । 
কেবল হেমচন্দ্রের সঙ্গে ষে মনোরম! নিশ। পর্যটন করিয়া- 


শিরিজায়ার বঙ্থাদ । ১০৫ 


ছিলেন ও ফাঁণে কাণে কথা বলিয়াছিলেন, এই দুইটি বিষয় 
গোপন করিলেন। মৃণালিনী জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি 
হেমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াঁছ $” 
গিরিজাযা কিছু ইতন্ততঃ করিয়া কহিল, “করিয়াছি।” 
মূ। তিনিকি কহিলেন£ 
গি। তোঁ্ীর কথা জিজ্ঞাস! করিদ্রোর্ন। 
মূ। তুমিক্রি বুলিলে ৭ 
গি। আমি বলিলাম, তুমি ভাঁল আঁছ । 
মু। আমি এখানে আঁসিয়াছি, তাহা বলিয়াছ? 
গি। না। 
সা? পিজায়া ভুক্ষি ইভস্ততঃ করিকা উত্তর দ্বিতেছ। 
* তোমার মুখ শ্বকূন। তুমি আমার মুখপানে চাহিতে পারিতে 
না। আমি নিশ্চিউ" বুঝিতেছি, তুমি কোঁন অমঙ্গল সম্বাদ 
আঁমার নিকট লুকাইতেছ। আমি তোমার কথায় বিশ্বান 
করিতে পারিতেছি না। যাহ! থাকে অদৃষ্টে, জানি শ্বরং হেষ- 
চন্্রকে দেখিতে যাইব । পার, আমার সঙ্গে আইস, নচেৎ 
আমি এব্ট্কিনী বাঁইব। 
এই বলিয়া মৃণালিনী অবগ্ডঠনে মুখাঁরৃত করিয়া বেগে 
রাজপথ অতিবাঁহন করিয়া চলিলেন। 
গিরিভায়। তাষ্টারঠপশ্চাদ্ধাবিতা হইল। কিছু দুর আসিয়া 
তাহার হস্ত ধরিয়া»কহিল, “ঠাকুরাণি, ফের; আমি যাহ! 
লুকাইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতেডি ।” 
মৃণালিনী গিরিজায়ার সঙ্গে সঙ্গে গৃহে ফিরিয়া! অঞ্ঞিলেন। 
তখন ধ্গরিজারা যাহা যাহা গাঁপন্‌ করিয়াছিল, তাহা সবিভ্ারে 
প্রকাঞ্জিত করিল _ 
যুনানীয়ের) প্রণয়েশ্বর কুযুপিদকে অন্ধ বলিয়া কল্পনা করিত। 


৯১০৬ স্বণালিনী। 


তিনি কাণ! হউন, কিন্তু সাহার সেবক সেবিকারা রাত্রি দিম 
চক্ষু: চাথিয়। থাকে । যে বলে যে, প্রেমীসক্ত ব্যক্তি অন্ধ সে 
হস্তিমূর্থ। আমি যদি অন্যাপেক্ষা তোমাকে অধিক ভালবাসি, 
তাহা হইলে ইহা নিশ্চিত যে, অন্যে যাহা দেখিতে পায়, তদ- 
পেক্ষা আমি তোমার অধিক গুণ দেখি । স্বতরাঁং এখানে 
অন্যাপেক্ষা আমার দৃষ্টির তীব্রতা অধিক । তবে অন্ধ হই- 
লাম কই? 

গিরিজায়৷ হেমচন্ত্রকে ঠকাইয়াছিল। কিন্তু মৃণ্‌লিনীকে 
ঠকাইতে পারিল না। 


ররর গানও 


অইম পরিচ্ছেদ । 


বণালিনীর লিপি । 


মুণালিণী কহিলেন, "খিরিজায়!, তিনি রাগ করিয়া বলিয়া 
থাঁকিবেন, 'উত্তম হইয়াছে ।, আমি তাহাকে বঞ্চনা করিয়া 
মণুরায় বিবাহ করিতে গিগাছি, ইহ! শুনিয়া তিমি কেনই বা 
রাগ না করিবেন ?” 

গিরিজায়াবঞ্ত তখন সংশয় জন্মিল। সে কহিল, “ইহা 
সম্ভব বটে।” 

তখন মৃণালিনী কহিলেন, “তুমি এ কট! বলিয়া! ভাঁল কর 
নাই । এর বিহিত কব! উচিত ; তুমি আহারাতি করিতে যাও । 
যি দতক্ষণ একখানি পত্র লিখিয়া রাখিব। তুমি খাইবার 
পর; সেইধানি লইয়! তাহারু নিক্ষট যাইবে 1১ 

গিরিজায়। শ্বীকৃতা হইয়া! গ্বত্বরে আহারাদির জন্য গমন 
করিল। মৃণালিনী সংক্ষেপে পত্র লিখিলেন। 


সণালিনীর লিপি ] চা 


লিখিলেন, 

“গিরিজায়! মিথ্যাবাদ্িিনী। যে কারণে সেতোমার নিকট 
মত্সন্বন্ধে মিথ্যা বলিরাঁছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, সে স্বরং 
বিস্তারিত করিয়া কহিবে । আমি মথুরার যাই নাই। ষেরাত্রে 
তোমার অঙ্গুরীয় দেখিয়া যমুনাতটে আসিস্টাছিলাম, সেই রাত্রি 
শবধি আমার পক্ষে*মথুরা'র পথ রুদ্ধ হইছে । আমি মধুরায 
নাগ্রিয়া তোমাক *দেখিতে নবদ্বীপে আপিয়াছি। নবদ্ধীপে 
আসিয়াও যে এপধ্যন্ত তোমার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই, তাহার 
একু কারণ এই, শপ্রনার সহিত নাক্ষাৎ করিলে তোমার প্রতিভ্ঞা- 
ভঙ্গ হইবে (» আমার অভিলাষ তোমাকে দেখিৰ, তৎসিদ্ধিপক্ষে 
তভোধীকে' দেখু! দেওয়ার আবশ্যক কি ?” 

গিরিজার! এই পিপি লইয়া পুনরপি হেমচন্ররের গৃহাভিনুখে 
বাত্রা। করিল । সন্ধ্যা্ীলে, মনোরমার সহিত কথোপকথন 
সমাপ্তির পরে, হেমচন্দ্র গঙ্গাদর্শনে যাইতেছিলেন, পথে গিরি- 
জায়ার সহিত সাক্ষাৎ হইল। গিরিজায় তাহার হস্তে লিপি- 
দানু করি 

হেমচন্দ্র কহিলেন, “তুমি আবার কেন ?” 

গি। পত্র লইয়া আসিয়াছি। 

হে। পত্রকাহার? 

গি & মুণাঁলিনীর পত্র। 

হেমচন্ত্র, বিশ্মি্ট হইলেন, “এ পত্র কি প্রকারে তোমার 
কট আসিল ?” | 

গি। মৃণালিনী নবদীপে আছেন। আমি মথুজরঃ কথা 
আপনার নিকট মিথ্যা বলিয়াঁছ $ 

হৈ। এই পত্রত্তাহার ? 


গি। ”হ1 তাহার শ্বহস্তলিখিত।৮ হেমচন্দ্র লিপিধানি ন! 
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পড়িয়া তাহ! খণ্ড খণ্ড করিয়! ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। ছিন্নখগড 
সকল বনমধ্যে শিক্ষিপ্ত করিয়া কহিলেন, 

“তুমি যে মিথ্যাবাদিনী, তাহা আমি ইতিপুর্কেই শুনিতে 
পাইয়াছি। তুমি যে ছুষ্টার পত্র লইয়া! আসিয়াছ, সে যে বিবাহ 
করিতে যায় নাই; হৃষ্ট্ীকেশ তাহাকে তাড়াইয়া, দিয়াছে, তাহা 
আমি ইতিপূর্বেই শুনিয়াছি। আমি কুল্ট'র পত্র পড়িব না) 
তুই আমার সম্ুখ হইতে দুর হ।”, 

গিরিজায়া চমত্কৃত হইয়া নিরুত্তরে হেমচন্দ্রের মুখপাঁনে 
চাহিয়া রহিল। 

হেমচ্ক্দ্র পথিপার্খস্থ এক ক্ষুদ্র বৃক্ষের শাখা ভগ্ন করিয়া 
হস্তে লইয়া কহিলেন, “দূর হও, নচেৎ বেত্রাঘাত করিব।” 

_ গিরিজায়ার আর সহ হইল না। ধীন্র ধীরে বলিল,, 
“বীর পুরুষ বটে ! এই রকম বীরত্ব প্রকাশ করিতে সুঝি 
নদীয়ায় এসেছ? কিছু প্রয়োজন ছিল না--এ বীরত্ব মগধে 
বসিয়াও দেখাইতে পারিতে | মুসলমানের জুতা বহিতে, অর 
গরিবছুঃখীর মেয়ে দেখিলে বেত মারিতে। 

হেমচন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া বেত ফেলিয়া দ্িলেন। কিন্তু 
গিৰিজাত্ষর রাগ গেল না) লিল; “ভুমি মৃণালিনীকে 
বিবাহ করিবে? মৃণালিলী দুরে থাক, তুমি আমারও যোগ্য 
নও 1৮ 

এই বলিয়া! গিরিলীয়!, সদর্পে গজেন্দ্রগমনে চলিয়া! গেল? 
ছেমচন্দ্র ভিখারিণীর গর্ব দেখিয়! অবাক্‌ হইয়া রহিলেন |, 

গিিপায়া প্রত্যাগতা হইয়া! হেমচন্দ্রের আচরণ মুণালিনীর 
গিকট সবিশেষ বিবরিত কল্সিলধ এবার বিছু লুকাইল ন1। 
মৃণালিনী শুনিয়া কোন উত্তর করিসন না1। রোদনও কঞ্জিলেন 
ন)। 'যেরূপ অবস্থাক্স শ্রবণ করিতেছিলেন, সেইরূপ অবস্থাতেই 
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র'হলেন । দেখিয়া গিরিজায়। শঙ্কাস্বিতা হইল--তথন,মৃণাপিনীর 
কথোপকথনের সময় নহে বুঝিয়। তথা হইতে সরিয়৷ গ্রেল। 
শিবিজায়! পাটনীর গ্রহে অনতিদূরে যে এক সোপান- 
বিশিষ্ট পুফবিণী ছিল, তথাষ গিয়া সোপানোপরি উপবেশন 
কবিল। শারদীয়া পুর্ণিমাৰ প্রদদীপ্র কৌমুদীতে পুষ্করিণীর স্বচ্ড 
নীলাম্ু অধিক্ীর নীলোজ্জল হইয়া গরোভানিত ভইতেছিল। 
তদুপরি স্পন্দনরচুইত,কুমুদমালা! অর্দাপ্রস্ক,টিত হইযা নীল জলে 
প্রতিবিদ্বিত হষয়াছিল ; চারিদিকে বুক্ষমাল! নিঃশবে পরম্পর1- 
শ্রি্ট হইযা আকাশের সীম! নির্দেশ করিতেছিল ; কচিৎ ছুই 
একটি দীর্ঘ শাঙ্খী উদ্ধোখিত হইরা আকাশপটে চিত্রিত হইয় 
রহিস্কাছিন্ত।* তলস্থ অন্দকারপুঞ্জমধ্য হইতে নবস্ফুট কুস্তুম- 
সৌরভ আর্সিতেছিল। গ্রিরিজায়া দোপানোপরি উপৰেশন 
করিল। ০ 
গিরিজায়া প্রথমে ধীরে ধীরে, মুছু যুছু, গীত আরস্ত 
করিল--যেন নবশিক্ষিতা বিহঙ্গিনী প্রথমোদ্যমে স্পষ্ট গান 
করিতে পারিতেছে ন1। ক্রমে তাহার স্বর স্পষ্টতালাভ করিতে 
লায়িল-&্মে ক্রযে উচ্চতর হইতে লাগিল, শেষে সেই 
সর্ধাঙ্গনম্পূর্ণ তানলয়বিশিষ্ট কমনীয় কধবনি। পুষ্কপ্িণী, উপবন, 
আকাশ প্লাবিত করিয়া, দ্বর্গচ্যুত স্বর-সরিত্তরঙ্গ স্বরূপ মৃণালিনীর 
কর্ণে প্রবেশ করিষ্ত ভ্রাগিল। গিরিজায়৷ গায়িল, 
পরাণ না গেলো। 
ধে দিন দেখু সই যমুনা কি তীরে, 
গায়ত নাচত সুন্গর ধীবে ধীরে, 
ওহি পর পির সই, কহে বারি তীরে, 
জীবন না! গেলে।? 
ফিরি ঘর আয়নু। না কহমু বোলি, 
টু, 
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তিভারনু আখিনীরে আপন। আচোপি। 

রোই রোই পিয় সই কাছে লে পরাণি, 
তইখন না গেলো ? 

শুননু শ্রবণ-পথে মধুর বাজে, 

রাধে রাধে রাধে রাধে বিপিন মাঝে, 

বব শুনন্‌ লাগি সই. সো মধুর বোলি, 
জীবন না গেলো? 

ধায়ন্ পিয় ই, সোহি উপকূলে, 

লুটায়ছু কাদি সই শ্যামপদমূলে, 

লোহি পদমুলে বই, কাছে লো হাঁমারি, 

মরণ ন1 ভেল %” 

।গরিজায়া গাঁয়িতে গায়িতে দেখিলেন, ভীছাঁর সনে 
চন্দ্রের কিরণোঁপরে মনুষ্যের ছায়! পড়িয়'ছে । ফিরিয়া দেখি- 
লেন, যুপালিনী ধাড়াইঝ। আছেন । তাহার মুখপ্রতি চাছিয়! 
দেখিলেন, মবণাঁলিনী কাদিন্চেছেন। 

' গিরিজায়! দেখিয়া হর্ধান্থিতা হইলেন,--তিনি বুঝিতে পাৰি- 
লেন যে, যখন মুণালিনীর চক্ষে জল আসিয়াছে--তখশ তাহার 
ক্লেশের কিছু শমভ! হইয়াছে । ইহা সকলে বুঝে না-+যনে 
কে “কই, ইহার চক্ষে * জল দেখিলাম না, তবে উইছার 
কিসের ছুঃথ ?” যদ্দি উহা সকলে বুঝি, স-পাপের ঘত মর্শা- 
পড়াই না জানি লিবাবণ হইত । 

কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব হইয়া! রহিলেন। মালিনী কিছু 
বলিতে পারেন না; গিরিজায়াঁও কিছু জিজ্ঞালা! কবিতে পারেন 
খাং।( পরে মৃণ্ণালিনী কছিলেন, পশিরিজায়া, আর একবার 
তোমাকে যাইতে হইবে । 

গি। আবার .ন পাষণ্ডের নিকট যাইব কেন &, 
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মূ। পাঁধণ্ড বলিও না। ভেমচন্্র ত্রান্ত হইয়া থাকিবেন, 
--এ সংসারে অভ্রান্ত কে? কিন্ত হেমচন্দ্র, পাঁধও নহেন ॥ 
আমি স্বয়ং তাছার নিকট এখনই যাইব-তুমি সঙ্গে চল। তুমি 
আমাকে ভগিনীর অধিক ন্নেহে কর--তুমি আমার জন্ত ন! 
করিয়াছ কি? তুমি কখন আমাকে অকারণে মনঃপীড়া দিৰে 
ন।--কখন আগার নিকট এ সকল কথ! দমথ্যা করিয়। বলিবে 
সা, ইহা আমি নিশ্ঠিত জানি। কিন্তু তাই বলিয়া,আমার হেমচন্জ 
আমীকে বিনাপরাধে ত্যাগ করিলেন, ইস্থা তাহার মুখে না। 
শুনিয়া কি প্রকারে অন্তঃকরণকে স্থির করিতে পাবি? যঙ্ছি 
তাঁহার নিলমুখেষ্ুনি যে, তিনি মৃণালিনীকে কুলটা ভাবিয়! 
ত্যাগ কন্নিখ্টেন, তবে এ প্রাণ বিসর্জন করিতে পাঁরিব। 

থি। গ্গণবিসঙ্জন ! সেকি মুণালিনি ? 

মুণালিনী কোণ উত্তর করিলেন না। গিরিজায়ার স্বব্ধে 
বাহুরোপণ করির1 রোদন করিতে লাগিলেন । গিরিজায়াও 
রোদন করিল। 

ক্গণেক পরে গিরিজায়! মুণাপিনীর হন্তড ধীরে ধীরে নিজ 
বন্ধচ্যুত &রিয়। চলিলেন। 


১০ 


নবম পরিচ্ছেদ । 





অস্থৃতে গরল--গরলাম্বত | 
হেমচন্জ্র শাচাঁধ্যের কথায় বিশ্বা করিয়া মুণালিনীকে, ছ্‌শ্- 
্িত্রঙবিবেটন! করিয়াছিলেন । মৃণালিনীর পত্র পাঠ না” করিও 
তাছা গন্ধ ভিন্ন করিয়াছিলেন, তাহার দূতীকে বেত্রাঘাত করিতে 
প্রস্তত হইয়াছিলেন । কিন্তু ইহা বলিয়। তিনি স্বণালিনীকে ভাল 


১১২ স্বণাঁলিনী। 


বাসিতেন লা, তাহা নহে । মুণাঁলিনীর জন্য দ্তিনি' রাজাঙ্্যাগ 
রিয়া মথুরাঁবাসী হইয়াছিলেন। এই মুণালিনীর জনা গুরুর 
প্রতি শরসন্ধান করিতে প্রস্তত হইয়াছিলেন, মণালিনীর জনা 
গৌড়ে নিজ ব্রত বিশ্বৃত হইয়া ভিখাঁবিীৰ “তাঁষামোদ করিয়! 
ছিলেন? আর এখন এখন হেমচন্দ্র যাধবাচার্যাকে শুল 
দেখাইয়] বলিয়াছেন, “মণালিনীকে এই শুলে”বিদ্ধ করিব!” 
কিন্ত তাই বসিয়া! কি, এখন তাহার স্পেহ একেধারে ধ্বংসপ্রার্পু 
হইয়াছিল? স্নেহ কি একদিনে ধ্বংস হইয়া থাকে? বহুদিন 
'আাবরধি পার্ধ তীয় বারি পরথিব*-্হাদয়ে বিচরণ করিয়] আপন গতি- 
পথ খোঁদিশ্ত করে, একদিনের স্ুর্যোন্তাপে কি পে নদী শুকাঁয়? 
জলের ষে পথ খোঁদিন হইয়াছে, জল সেই পথেই যাশিবে, সে 
পথ রোধ কর. পৃথিবী ভাসিয়! যাইবে 1 হেমচন্দ্র সেই রাতে 
নিজ শয়নকক্ষে, শধ্যাপরি শয়ন করিযু৮ সেই মুক্ত বাতীয়ন- 
সরিধাঁনে মন্তক রাপিয়া, বাঁতীয়ন-পথে দৃষ্টি করিতেছিলেন-- 
তিনি কি নৈশ শোভা দৃষ্টি করিতেছিলেন? যদি তাহাকে সে 
সময় ফেহ জিজ্ঞাসা করত যে, রাত্রি সজোতস্বা কি অন্ধকার, 
তাহা তিনি তখন সহস1 বলিতে পারিতেন ন1। তাহার জদয়- 
মধো যে রজনীর উদয় হইয়াছিল, তিনি কেবল তাহাই দেপিতে 
ছিলেন। সে রাত্রিত তখনও সঙজ্যোতন্না | নহিলে তাঁহার 
উপাধান"আদ্র কেন? কেবল মেঘোদয় 'শত্রণ ধাঁহার হদয়- 
আকাশে অন্ধকার বিরাজ করে, সেরোদন করেন!। 

ধে কখন রোদন করে নাই, সে মনুষ্যমধ্যে অধম” তাহাকে 
বিশ্বাস করিও না। নিশ্চিত জানিও সে পৃথিবীর সুখ কখন 
উবশগ' করে নাই--পরের স্খও কখন তাহার সহাঁ হয়'গা। 
এমত হইতে পারে যে, কোন আত্মচিত্তবিজয়ী মহাত্মা বিন! 
বাষ্প“মাচনে গুরুতর মন$গীড়া সকল সহা করিতেছেন, এবং 
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করিয়। খাঁকেন'; কিন্তু তিনি যদি কশ্মিন্কালে, এক দিন বিরলে 
একবিন্দু অশ্রজলে পৃথিবী সিক্ত না করিয়৷ থাকেন, তবে 
তিনি চিত্তজয়ী মহাত্মা হইলে হইতে পারেন, কিন্ত আমি ৰরং 
চোরের সহিত প্রণয় করিব, তখাপি তাহার সঙ্গে নহে। 

হেমচন্জর রোদন করিভেছিলেন,যে স্ত্রীকে পাপিষ্ঠা, মনে 
স্থান দিবার অক্ক্াগ্যা বলির! জানিয়াছিলৈন, তাহার জন্য 
হ্োদন করিলেছিপ্রলন্ঠ। মুখালিনীর কি তিনি দৌষ আলো- 
চন! কঁরিকেছিলেন? তাহা করিতেছিলেন বটে, কিন্তু কেবগ 
তাহাই নহে । এক একবার মৃণণলিনীর প্রেমপরিপূর্ণ মুখমঞ্চল, 
প্রেমপরিপূর্ণ বিশ্তীর্ণ নেত্র, প্রেমপরিপূর্ণ কথা, প্রেমপরিপূর্ণ 
কার্ধা,সকল্প ধনে করিতেছিলেন । সেই মুণালিনী কি অবিশ্বা- 
»পিনী ১ একইিন মথুরাঁয, হেমচন্ত্র মৃণালিনীর নিকট একখানি 
"লিপি প্রেরণ কবিবার হৃন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, উপযুক্ত বাহন 
পাইলেন নাঃ কিন্তু মুণাঁলিনীকে গবাক্ষপথে দেখিতে পাই, 
লেন। তথন হেমচন্দ্র একটি আম্ফলেব উপরে আবশ্তকীয় 
কথা লিখিয়া মুণালিনীর ক্রোড় লক্ষ্য করিয়া বাঁতায়ন-পগে 
প্রেরণ করলেন; আমর ধরিবার জন্য মুণাঁলিনী কিঞ্চিৎ 
অগ্রসর হইয়া! আসাঁতে আমর মুণালিনীর ক্রোড়ে না পড়িক্ণ 
আহার কর্ণে লাগিলঃ অমনি তদাখাঁতে কর্ণবিলম্বী রত্রকুণ্ডল 
কর্ণ ছিন্নভিন্ন করিঙগি কঙ্ছটিয়া পড়িল 3 কর্ণক্ষত রুধিরে মৃণাঁলিনীব 
গ্রীবা ভালিয়! গেল » মৃণালিনী ভ্রক্ষেপও করিল্নে না) করণে 
হস্তও দিলেন না; হাসিয়া আত্র তুলিয়া! লিপি পাঠপুর্বক, 
তখনই তৎপুষ্ঠে প্রত্যুত্তর লিখিয়া আতর গ্রতি-প্ররণ করিলেন । 
এবং জ্যতক্ষণ হেমচন্ত্র দৃষ্টিপথে রছিলেন, ততক্ষণ, বাতাইন্ধে 
থাকি হাস্যমুখে দেখিতে লাগিলেন। হেমচক্দ্রের তাহা মনে 
পড়িল । ' সেই মৃণালিলী কি অবিহীসিনী 1ইহা। সম্ভব নহে। 


১১৪ সবণালিনী | 


আর এক দিন যুণাঁলিনীকে বৃশ্চিক দংশন করিয়াছিল । তাঁহার 
যন্ত্রণায় মুণালিনী মুমূর্ুবৎৎ কাতর হইয়াঁছিলেন। তাহার 
এন্ড জন পরিচারিক। তাহার উত্তম গুঁষধধ জানিত ; তৎসেবন- 
মাত্র বন্ত্রণ। একেবারে শীতল হয়; দাসী শীপ্র গুঁধধ আনিতে 
গেল । ইত্যবসরে হেমচন্ত্রের দৃতী গিয়া কহিল যে,. হেমচন্জ্র 
উপবনে তাহার গুঁভীক্ষা করিতেছেন। মুহূর্ত মধ্যে ুঁষধ 
আপিত, কিন্তু মুণালিনী তাহার অপেক্ষা করেন নাই; অমনি 
সেই মরণাঁধিক যন্ত্রণা বিশ্ৃত হইয়া উপবনে উপস্তিত হইলেন । 
আর গুঁষধ সেবন হইল না। হেমচন্দ্রের তাহা স্মরণ হইল। 
সেই মুণালিনী ত্রাঙ্ষণকূলকলম্ক ব্যোনকেশের জন্য হেমচন্দ্রের 
কাছে অবিশ্বাসিনী হইবে? ন', তাহ? কখনই হইত পারে ন1। 
আর একদিন হেমচন্দ্র মথুরা হইতে গুরুদর্শনে থাইন্তেছিলেন ; 
মথুরা হইতে এক প্রহরের পথ আদিম হেমচন্দ্রের পীড়া 
হইল। তিনি এক পাস্থনিবাসে পড়িয়া রহিলেন; কোন 
প্রকারে এ সম্বাদ অস্তঃপুরে মুণালিনীর কর্ণে প্রবেশ করিল। 
হুখালিনী সেই রাত্রে এক ধাত্রীমাত্র সঙ্গে লইয়া রাজ্িকালে 
সেই এক যোজন পথ পদত্রজে অতিক্রম করিয়া 'হেমচত্রাকে 
দেখিতে আজসিলেন। যখন মুণালিণী পাস্থনিবাদে আসির 
উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি পথগ্রাস্তিতে প্রায় নিজ্জীব ; 
চরণ ক্ষতবিক্ষ৬;-রুধির বহিতেছিল । এলে রাত্রিতেই মুণা- 
লিনী পিতা? ভষ্ে প্রত্যাবর্তন করিলেন। গৃহে আঁলয়! তিনি 
স্বয়ং গগীড়িতা হইলেন । হেমচন্দ্রের তাহাঁও ননে পড়িল। 
সেই ম্বণালিনী নরাধম ব্যোনকেশের জন্য তাহাকে ত্যাগ 
'ক্িবে? সেকি অবিশ্বাসিনী হইতে পারে ? যে খ্রমন কথায় 
খিশ্বাস করে, সেই অবিশ্বানী-সে নরাদম, দে গশিমূর্থ | 
ছেমচন্ত্র শতবার ভাবিতেছিলেন, “কেন আর্মি মৃণালিনীর 
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পত্র পতিলাঁম না? নবদ্বীপে কেন আসিঙ্বাছে, তাহাই থা 
কেন জানিলাঁম না?” পত্রথণ্ড লিন যে বনে [নক্ষিপ্ত করিয়া_ 
ছিলেন, তাহ! যদি সেখানে পাওয়া যায়, তবে তাহ] যু 
কবিয়া যতদূর পাবেন, তহদৃব মর্্মাবগত হইবেন; এইরূপ 
প্রত্যা্লা করিয়া একবার সেই বন পর্যন্ত গিযাছিলেন, কিন্তু 
সেখানে বনত্জস্থ অন্ধকারে কিছুঈ দেখিতে পায়েন নাই। 
স্বায়ু লিপিধগ্সকাঁ উড়াইয়। লইয়া গিয়াছে। যদি তখন 
আপন দক্ষিণ বাহু ছেদন করিব! দিলে হেমচন্জ্র সেই পিপিখ ২. 
গুলিন পাইতেন, তবে হেমচন্দ্র তাহা ও দিতেন |» 

' আবার ভাকর্বতেছিলেন, “আচার্য্য কেন মিথ্যা কথা বলি- 
একা? ও্সো্া কাত লাল বকে ।নিক।। বদির অয? € 
বিশেষ আমকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন__জানেন, এ সন্ধা 
আমার মবণাধিক যন্ত্রণা হইবে, কেন আমাকে তিনি মিথ্যা 
কথা বলিয়া এন যন্ত্রণা দিবেন ই আর তিনিও ম্বেচ্ছাক্রমে এ 
কথা বলেন নাই । গ্সআমি সদর্পে তাহার নিকট কথ! বাছিষ 
করিয্বা লইলাম--যখন আমি বলিলাম যে, আমি সকলই অবগন্ঠ 
আছি--ঞখনই তিনি কথা বলিলেন । মিথ্যা বলিবার উদ্দেখ্ঠ 
থাকিলে বলিতে অনিচ্ছক্ক হইবেন কেন? তবে হইতে পারে 
হৃধীকেশ তাহার নিকট মিথ্যা বলিষা থাকিবে । কিন্তু হৃষী- 
কেশই ব1 অকাঞ্জণে জউরুব নিকট মিথ্যা বলিবে কেন? আৰ 
মুণালির্নীই বা! ভাহুব গৃহত্যাগ করিয়া নবদ্ীপে আদিবে কেন 

ধখন গ্ইন্বপ ভাবেন, তখন হেমচন্দ্রের মুখ কালিমাময় 
হন্ব, ললাট ঘর্ম্সিক্ত হয় ; তিনি শয়ন ত্যাগ করিয়| উঠিষ। 
বসছেন) *দস্তে অধর দংশন করেন, লোচন আঁরক্ত এবং বিশ 
রিতট্হয় ১ শুলধারণ জন্য হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হয়। আবার মৃণালিনীৰ 
প্রেমময় মুখনগুল মনে পড়ে! অমনি ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় 


১১৬ স্বণালিনী। 


শয্যায় পতিত হয়েন ১ উপাঁধানে মুখ লৃক্কারিত করিয়া শিশুর 
ন্যায় রোদন করেন। হেমচন্দ্র এরূপ রোদন করিতেছিলেন, 
এমত সময়ে তাহার শয়নগৃহের দ্বার উদঘাটিত হইল। গিরি- 
জায় প্রবেশ করিল। 

হেম্চন্জ্র প্রথমে মনে করিলেন, মনোরমা ৷ তখনই *দেখি- 
লেন, সে কুসুম্ময়ী মুত নহে । পরে চিনিলেন এ, গিরিজায় 
প্রথমে বিস্মিত, পরে আহ্লাদিত, শেষে কৌতূহলাক্রান্ত হই 
লেন । বলিলেন, “তুমি আবার কেন ?৮ 

গিরিজায়া কহিল, "আমি মুগাঁলিনীর দাঁসী। মুণালিনীকে 
'াপনি ত্যাগ কবিয্াছেন। কিন্তু আপনি মু।ালিনীর ত্যাজ্য 
নহেন। সুতরাং আমাকে আবার আনিতে হইয়াছে । আয়াকে 
বেত্রাঘাত কবিতে সাঁধ থাকে, করন । ঠাঁকুরাণীর*জন্য এবার 
তাঁহা সহিব, স্তিরসস্কল্প করিয়াছি ।» 

এ তিরস্কায়ে হেমচন্দ্র অতান্ত অপ্রতিভ হইলেন । বলিলেন) 
“তোমার কোন শঙ্গা নাই । স্ীলোককে আমি মারিব না। 
তুমি কেন আসিয়া £ মৃণাঁলিনী কোঁথার ? বৈকালে তুমি 
বলিয়াছিলে,তিনি নবদ্বীপে আনিয়াছেন ; নবন্বীপে আনিয়াছেন 
কেন ? আমি তাহার পত্র না পড়ি! ভাল কবি নাই |” 

গি। মুণালিনী নবন্ধীপে আপনাকে দেখিতে আসিয়াছেন। 

হেমচন্দ্রের শরীর কণ্টকিত হইল ।০ «ই মুণাঁলিনীকে 
কুলট। বলিয়া অপ্মানিত করিয়াছেন? চিনি পুনরপি'গিৰি- 
জায়াকে কছিলেন, “ষুণালিনী কোথায় আছেন 7৮” 

গি। তিনি আপনার নিকট জন্মের শোধ বিদাঁয় লইতে 

স্অর্থনিযােন 1 সরোবর-তীরে দাড়াইয় আছেন । আপনি আশ্বম। 
এই বলিয়! গিবিজায়! চলিন্না গেল। হেমচন্ত্র তাঁহার 
পন্চাঁৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। 


এত দিনের পর ! ১৬৭ 


গিরিজায়]-বাপীতীরে, যথায় মণালিনী সোপানোপরি বপিয়া- 
ছিলেন, তথায়" উপনীহ হইলেন । হেমচন্দ্রও তথায় আপসিলেন। 
গিরিজায়া কডিল প্ঠাকুরাণি । উঠ। রাজপুত্রআসিয়াছেন |” 

যুণাঁলিনী উঠিয়া াড়াইলেন। উভয়ে উভয়ের মুখ নিরীক্ষণ 
করিলেন্স। মুণালিনীর দৃষ্টিংলাপ হইল; অশ্রজলে চক্ষু পুৰিয়া 
গেল। অবলম্বপ্নশাখা ছিন্ন হইলে যেষন্ধ শাখাবিলম্বিণণ লতা 
উুতলে পড়িয়া বায়, অুণালিনী সেইরূপ হেমচন্ত্রের পদমূলে পতিত 
হইপ্পেন। গিরিজায়াঁ অস্তরে গেল। 





দশম পরিচ্ছেদ | 





এত দিনের পর! 


হেয় মৃণালিনীকে হস্তে ধরিয়া তুলিলেন। উভয়ে 
উভয়ের পন্মুখীন হইয] দাডাইলেন। 

এত কাল পরে দুই জনের সাক্ষাৎ হইল । যে দিন প্রদোষ- 
কাল, হমুনাব উপকূলে, নৈদাঘাঁনিলসন্তাডিত বকুলতলে 
1ডাইয়া, ল'লাশ্বুময়ীব চঞ্চল তরঙ্গশিরে নক্ষত্রবশ্মির প্র্তবিশ্ব 
নিরীক্ষণ কারতে করিতে উভয়ে উভয়ের নিকট সজলনয়নে 
বিদ্রায় গ্রহণ কণ্রিয়াছেলেন, তাহার পর এই সাক্ষাৎ হইল। 
নিদা ঘেখ্ধ পর বর্ষ গিয়াছে, বর্ষার পর শরৎ যায়, কিন্তু ইইাদিগের 
হৃদয় মধ্যে *্যে কতদিন গিয়াছে, তাহ কি খ্তুগণনান্ন গণিত 
হইতে পারে ? 

এসেই পর্নশীথ সময়ে, স্বচ্ছসলিল[ বাগীতীরে, ছুই জানে পর, 
স্পরঞ সম্মুখীন হইয়1 দাড়াইলেন। চারিদিকে, সেই নিবিড় 
বন, ঘনবিস্থস্ত লত।অ্গবিশোভী বিশাল বিটপী সকল দৃষ্টিপথ 


১১৮ সথালিনী। 


রুদ্ধ করিয়। দীড়াইয়াছিল; সম্মুখে নীলনীবদখখ্ডবৎ দীর্থিক! 
শৈবাল-কুমুদ্কহুলার সহিত বিস্তুত রহিয়াছিল। শিরোপরে, 
চন্ত্রনক্ষত্রজলদসহিত আকাশ মালেোকে হাদিতেছিল । চন্ত্রা- 
লোক--আকাশে, বৃক্ষশিবে, লহাপল্লবে, বাপীসোপানে, নীল- 
জলে, সর্বত্র হাসিতেছিল। প্রকৃতি স্পন্দন, ধৈধ্যময়ী | 
নেই ধৈর্ধ্যমনী প্রক্কতির প্রাসাদমধ্যে, মুণালিনী- হেষচন্ত্র, মুখে 
মুখে দাড়াইলেন ) 

ভাষার কি শব্ধ ছেল ন1? ত্বাহাদিগের মনে কি বশিবার 
কথ! ছিল না? যদি মনে বলিবার কথ! ছিল, ভাষায় শব ছিল, 
তবে কেন ইহার! কথ! কহে না? তখন চক্ষের দেখাতেই 
মন উন্মত্ত--কথা কহিবে কি প্রকারে? এ সমসে কেবলমাত্র 
প্রুণয়ীর নিকটে অবস্থিতি, এত স্খ, যে জন্যমধ্যে অন্য 
স্থধের স্থান থাকে না। যে সে সুখভোগ করিতে থাকে, সে 
ঘর কথার স্ুথ বাসনা করে ন1। 

, মে সময়ে এত কথ বলিবার থাকে যে, কোন্‌ কথা আগে 

বলিব, ভাহ। কেহ স্থির করিতে পারে ন1। 

মনুষ্যভাষার এমন কোন্‌ শব আছে ষে, সে সময় প্রনুক্ত 
হইতে পারে ? 

তাহার প্রস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ৷ হ্ছেম- 
চঙ্জ, মুণালিনীর সেই প্রেমময় মুখ আবার দেখিলেন-হ্ববী- 
কেশবাক্যে গ্রভ্যয় দূর হইতে লাগিল। সে গ্রন্থের ছ্ত্র ছত্রে 
ত প্রেমোস্তি লেখ! আছে। হেমচন্ত্র তাহার লোচনপ্রতি 
চাহিয়া! রহিলেন, সেই অপূর্ব আয়তনশালী ইন্দীবর*নিন্দিত, 
আন্তঃসশরণের দর্পণরূপ চক্ষুঃপ্রতি চাহিষা রহিজেন--তাহা 
হইতে কেবল প্ররেমাশ্র বহিতেছে 1-"সে চক্ষু যাহার, লে কি 
'অবিশ্বাসিনী ! 


এত দিনের পর ! ১১৯ 


হেমচন্জ্র প্রথমে কথা কর্ছলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“মুণালিনি ! কেমন আছ ?” 

মৃণালিনী উত্তব করিতে পাবিলেন ন1। শ্রখনও তাঁহার 
চিত্ত শাস্ত হয় নাই ; উত্তবের উপক্রম করিলেন, কিন্ত আবার 
চক্কু: জঙ্গল ভালিয়া গেল। ক কদ্ধ হইল; কথা সরিল না। 

হেমচন্ত্র আণীর জিজ্ঞাসা করিলেন, *তুনি কেন আপি- 
য়্ছ?” 

খুণালিনী তথাঁপি উত্তব করিতে পাঁরিলেন না । হেমচন্্র 
তাহার হস্তধারণ করিয়া সোপানোপরি বসাইলেন, শ্বয়ং নিকটে 
ৰসিলেন, ঘুণালিনীর যে কিছু চিত্বের স্থিরতা ছিল, এই 
আদরে ত)হ লোপ হইল। ক্রমে ক্রমে, তাহার মস্তক আপনি 
আসিয়া হেমন্দ্রেব স্কন্ধে স্থাপিত হইল, মুণালিনী তাহ! জানি- 
যাও জানতে শারিলেন না। কিন্তু আবার রোদন করিলেন--- 
হার অশ্রজলে হেমচন্দ্রের স্বন্ধ, বক্ষঃ প্লাবিত হইল । এ 
সংসারে যুণালিনী যত সুখ অনুভূত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
কোন স্থুখই এই পোদনের তুলা নহে। 

"ছেমচঞ্জ্র আবার কথ কহিলেন, “মুণালিনি! আমি তোমার 
নিকট গুরুতর অপরাধ কিয়াঁছ। সে অপরাধ জামার ক্ষম। 
কহিও। আমি তোমার নামে কলক্কবটনা শুনিয়! তাহ] বিশ্বাস 
করিয়াছিলাম। অরবশ্্যন করিবার কতক কার1ও ঘটিসাছিল--- 
. তাঁথা তুম দূর করিতে পারিবে । যাহা আমি জিঞ্াদা করি, 
তাহার পরিষ্কাৰ উত্তব দাঁও।” 

মূপালিনী হেমচন্ত্রের স্কন্ধ হইতে মস্তক না তুলিয়! কহিলেন, 
“কি” 

ছেমচজ্র বলিলেন, “তুমি হ্ববীকেশের গৃহত্যাগ করিলে 


শন 9 


১২০ স্বণালিনী । 


এ নাম শ্রবণমাত্র কুপিতা ফণিনীর ন্যার মৃণালিনী মন্তকো: 
তোলন করিলেন । কহিলেন, “হ্ববীকেশ আমাকে গৃহ হইতে 
বিদায় করিয়। দিরাছে।” 

হেমচন্ত্র ব্যথিত হইলেন--অল্প সন্দিহান হইলেন--কিঞ্চিৎ 
চিন্তা করিলেন। এই অবকাশে মৃণাঁলিনী পুনরপি হেপ্চন্দ্রের 
বন্ধে মস্তক রাখিলেন। সে 'স্থথাসনে শিরোরক্ষা এত সুখ, 
ষে মৃণালন তাহাতে বঞ্চিত হইয়| থাকিতে পারিলেন না। 

হেমচন্দ্র শিজ্ঞাসা করিলেন, "কন তোমাকে হৃষাঁতকণ 
গহবহিষ্কত করিয়া দিল ?” ্‌ 

মূণানিনী হেমচল্রের হৃদয়মধ্যে মুখ লুকইলেন। অন্ভি 
মৃছুরবে কহিলেন, “তোমাকে কি বলিব। হষীক্শে আমাকে 
কুলটা বলিয়। তাঁড়াইয়৷ দিরছে ।” 

শ্রতমাত্র তারের নঢায় হেমচন্দ্র ঈাড়াইয়া উঠিলেন। মৃণা- 
লিনীর মন্তক তাহার বক্ষশ্চযত হইয়া সোপানে আহত হইল । 

“পাপীয়সি-__নিজমুখে স্বীরৃতা হইলি 1” এই কথ দত্তমধ্য 
হইতে ব্যক্ত করিয়া হেমচন্দ্র বেগে প্রস্থান করিলেন। পথে 
গিরিজায়বকে দেখিলেন ১ গিরিজায়া, তাহার সজজ্জলদভীম 
মৃন্তি দেখিয়া চমকিয়া ঈাড়াইল। লিখিতে লজ্জা করিতেছে-_ 
কিন্ত না লিখিলে নয়; হেমচন্দ্র পদাঘাতে গিরিজায়াকে পথ 
হইতে অপশ্যতা করিলেন। বলিলেন, “ভুমি যাহার দুভী 
স্বাহাকে পদাঘাত করিলে আমার চরণ কলঙ্কিত হইত ।” 
এই ঝলিয়] হেমচন্দ্র চলিয়া গেলেন। 

যার ধৈষ্য নাই, ষে ক্রোধের জন্মমাত্র অন্ধ হয়, সে সংসা- 
.্রে সকল মুখে বঞ্চিত। কবি কলন! করিয়াছেন যে, কেৰল 
'ধৈর্ধ্য মাত্র দোষে বীরশ্রেষ্ঠ ভ্রোণাচাধ্যের নিপাত হইয়া]ছিল। 
“অখথামা হত” এই শব্ষমাত্র গুনর। তিনি ধন্র্বাণ ত্যাগ 
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করিলেন 1 প্রশ্নীস্তর দ্বারা সবিশেষ তত্ব লইলেন না। হেম- 
চন্দ্রের কেবল অধৈরধ্য নহে-_অধৈর্ধা, অভিমান,জ্ক্রাধ | 

শীতল সমীয়ণময়ী উবার পিঙ্গল মূর্তি বাপীতীর-বনে উদয় 
হইল। তখনও মৃণালিনী আহত মস্তক ধারণ করিয়। সোপানে 
বসিয়া আসছেন । গিরিজায়। জিজ্ঞাসা করিল, 

“ঠাকুরাঁণি, খশঘাত কি গুরুতর বোন হউতেছে ?» 

মুণালিনী কহিনোন, “কিসের আঘাত £» 

গি । মাথাঁয়। 

ননু। মাথায় আঘাত £ আমার মনে হয় না। 


চতুর্থ খণ্ড । 


তাস 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


সপন 
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ঘতক্ষণ মৃণাস্থিনী সুখের তাঁর! ডুবিতেছিল, ততক্ষণ গৌড়- 
দেশের টসীভাগ্যশশুও* সেই পথে যাইতেছিল। যে ব্যক্তি 
রাখিলে গেড় রাখিতে পারিত, সেই উর্ণনাভের স্ায় বিরলে 
বসিয়া অভাগা জন্মভূমিকে বদ্ধ করিবার জন্য জাল প্ঠাতিতে- 
ছিল) ন্লিশীথসময়ে নিভৃতে বদিয়! ধরন্মাধিকার পশুখঈদ্ডি' 
নিজ *দক্ষিণ হস্তপ্বরূপ শাস্তশীলকে ভত্দনা করিতেছিলেন, 
“শান্তশীল ! প্রাতে যে সন্বাদ দিয়াছ, তাহা কেবল তোমার 

রি 


১২২ সণালিনী । 


অদক্ষতাঁর পরিচয় মাত্র । তোনার প্রতি আর কোম ভার দিবার 
ইচ্চা নাই ।» 

শান্তণীল কহিল, “যাঁহ। অসাধ্য, তাহা পারি নাই । অন্য- 
কার্যে পরিচয় গ্রহণ করুন ।” 

প। সৈনিকদ্িগকে কি উপদেশ দেওয়। হইতেছে ও 

শা। এই যে, আমাদিগের আজ্ঞা ন!দ্পাইলে কেহ ন। 
সাজে। 

প। প্রান্তপাল ও কোষ্ঠপালদ্িগকে কি উপদেশ শৌঁওষা 
হইয়াছে? 

শা। এই বলিয়া দিয়াছি ]ষে, অচিরাৎ যবন-সম্রাটের 
নিকট হইতে কর লইয়া করজন যবন দূতস্বরূপ,'অ+সিঙ্গেছে। 
তাহাদিগের গতিরোধ না করে। 


প। দামোদর শন্ম/ উপরেখীনুযায়ী কার্য করিয়াছেন 


কিনা? 

শা। তিনি বড় চতুরেব স্তায় কাধ্য নির্বাহ করিষাছেন। 

প। সেকিপ্রকাব? 

শাী। তিনি একখানি পুরাতন গ্রন্থের একখানি আঞ্জ পরি- 
ব্তন করিয়৷ তাহাতে আপনার রচিত কবিভাগুলিন বসাইয়।- 
ছিলেন । তাহা লইয়! অদ্য প্রাডে রাজাকে শ্রবণ করাইয়!- 
ছেন। এবং মাধবাচারধোর অনেক নিন্দা করিয়াছেন । 

প। কবিতায় ভবিষ্যৎ গৌড়বিজেতাব রূপবর্ণনাঁ সবিষ্তরে 
লিখিত আছে । সে বিষয়ে মহারাজ কোন অন্ুসদ্ধীন করিয়া 
ছিলেন? 

১ শা। করিয়াছিলেন । মদনসেন সম্প্রতি কাশীধাম কইতে 
প্রত্যাগমন করিয়াছেন, এ মন্বাদ মহারাজ অবগত আঁছেন। 
মহারাজ কবিতায় ভবিষ্যৎ গৌড়দ্বেতার অবয়ব বর্ণনা শুনিয়। 
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তীহাঁকে ডাঁকিতে পাঁঠাইলেন। মদনসেন উপস্থিত হইলে, মহা- 
রাজ জিজ্ঞাস] করিলেন, «কেমন, তুমি মগধে যুবন-রাজ-প্রতি- 
নিধিকে দেখিয়া) আপিয়াছ 1” সে কহিল; “আপসিয়াছি 1” মহা- 
রাজ তখন আজ্ঞা! করিলেন, “সে দেখিতে কি প্রকাঁব, বিববিত 
কব।” ॥তখন মদনসেন বথ্তিয়ার খিলিজির বথার্থ যেরূপ 
দেখিক্াছেন, তাঁঙধাই বিবরিত করিলেন ) ফবিতাতেও সেইরূপ 
*বাুত ছিল। স্ুতুরাউগৌড়জয় ও সাহার রাজ্যনাশ নিশ্চিত 
বলিয়া বুঝিলেন। 
প। তাহার পর” 
শা । রাজা উন রোদন্ট কবিতে লাগিলেন। কহিলেন, 
“আচ্ছি এ রদ্ধ$বমসে কি করিব? সপরিবারে যবন-হস্তে প্রাণে 
'নষ্ট হইব দেখিঠতছি।” তখন দামোদর শিক্ষীমত কহিলেন, 
মহারাজ ! ইহার সছুপ্ঁয় এই যে, অবসর থাকিতে থাকিতে 
আপনি সপবিবারে তীর্থবাত্র। করুন। ধন্মাপিকারের প্রতি 
বাঁজকার্য্যের ভার দিয়া যাউন। তাহা! হইলে আপনাব শরীর 
বক্ষা হইবে । পরে শাস্ত্র মিথ্যা হয়, রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন ।» 
রাজা এ পরামর্শে সন্তষ্ট হইয়া নৌকাসজ্জা করিতে আদেশ 
করিয়াছেন । অচিরাৎ সপবিবাৰে তীর্থযাত্র। করিবেন । 
প। দামোদর সাধু । তুমিও সাধু। এখন আমার মন- 
স্কামন1 সিদ্ধির সম্ভঈটবন* দেখিতেছি । নিতান্ত পক্ষে, স্বাধীন 
»রাজ। না হই, যবন-রচজএপ্রতিনিধি হইব । কার্য্যসিদ্ধি হইলে, 
তোমাদিগকে*সাধ্যমত পুরস্কৃত করিতে ক্রটি করিব না, তাহ! 
তজান। এক্ষণে বিদায় হও। কাল প্রাতেই যেন তীরচু্াত্রা 
জন্য স্তৌকাগ্প্রস্তত থাকে। 
শাঠঠুপীল বিদায় হইল। 


পপ জরা 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


বিন। সুতার হার । 


পশুপতি উচ্চ 'অদ্রালিকাঁয় বহু ভৃত্য স্মভিব্যাহারে বাস 
করিতেন বটে, কিন্তু তাহার পুরী কানন হতেও অন্ধকার । গাঁ 
যাহাতে আলো! হয়, স্ত্রী পুত্র পরিবার--এ সকলই তাহার" গৃহে 
ছিল না! | 

অদ্য শান্তশীলের সহিত কণ্োপকথনেরী পর, পশুপতির 
সেই সকল কথা মনে পড়িল । মনে ভাবিলেন, “এত কালের 
পর বুঝি এ অন্ধকার পুরী আলো! হইল--যদি জগদশ্বা অনুকুল! 
হয়েন, তবে মনোরমা এ অন্ধকার ঘুচাইবে।% ৰা 

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পশুপতি, শয়নের পুর্ধ্বে অষ্ট- 
ভুজাকে নিয়মিত প্রণাঁমবন্দনাদির জন্য দেবীমন্দিরে প্রবেশ 
করিলেন । প্রবেশ করিয়! দেখিলেন ধে, তথায় মনোব্মা 
বসিয়া আছেন । 

পশুপতি কহিলেন, “মনো রমা, কখন আঁসিলে ?” 

মনোরম! পুজাবশিষ্ট পুষ্পগুপিন লইয়1 বিনাস্তত্রে মাল। 
গাথিতেছিলেন । কথার কোন উত্তর 'দদঞ্চেন না। পশুপতি 
কহিলেন, «আমার সঙ্গে কথ! কর্ত।, যতক্ষণ তুমি থাক, 
ততক্ষণ সকল যন্ত্রণা বিস্বৃত হই 1৮ 

মনোরম! দুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন। পশুপতির মুখ- 
+্প্রা্তি চাহিয়া রহিলেন, ক্ষণেক পরে কহিলেন, “আম. ত্বোমাকে 
কি বলিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা! আমার মনে হইতেছে 
না।” 
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পণুপতি' কহিলেন, "তুমি মনে কর। আমি অপেক্ষা! 
করিতেছি 1৮. 

পশুপ্তি বলিয়া! রহিলেন, মনোরম? মাঁলা গাঁঘতে লাগিলেন। 

অনেকক্ষণ পরে পশুপতি কহিলেন, “আমারও কিছু বলি- 
বার আছে। মনোৌষোগ দিয় শুন। আমি এ বয়স পর্যাস্ত 
কেবল বিদ্য। 'উপাজ্ঞন করিয়াছি_-বিষম্লালোচনা করিয়াছি, 
জর্থোপার্জন করিয়াছি। সংসার ধর্ম্ম করি নাই। যাহাতে অনুরাগ 
তাহাই করিরাঁছি," দারপরিগ্রহে অন্ুরাঁগ নাই, এজন্য তাহ! 
করি নাই। কিন্তু যে পর্যন্ত তুমি আমার নরনপথে আসিয়াছ, 
সেই পর্য্যন্ত মক্জোরমা-লাত্ব আমার একমাত্র ধ্যান হইয়াছে। 
সেই লাভেন্ত জন্য এই নিদারুণ ব্রতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি 
জগতীশ্বরী অঁ্সগ্রহ করেন, তবে ছুই চারি দিনের মধ্যে রাজ্যলাভ 
করিব এবং তোমাকে কিবাহ করিব। ইহাতে তুমি বিধবা 
বলিয়। যে বিদ্ব, শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা আমি তাহার খণ্ডন 
করিতে পারিব। কিন্তু তাহাতে দ্বিতীয় বিদ্ব এই যে, তুমি 
কুলীনকন্যা, জনার্দন শন্ম! কুলীনশ্রেষ্ঠ, আমি শ্রোত্রীয় ।” 

* মনে]ুরমা এ সকল কথায় কর্পপাত কবিতেছিলেন কি ন! 
সন্দেহ । পশুপতি দেখিলেন যে, মনোরম। চিত্ত হারাইয়াছে। 
পশুপতি, সনব্রলা, অবিকৃত], বালিকা মনোরযাকে ভাঁলবাসি- 
তেন,-প্রোঢ ক্ষবু্ধিশালিনী মনোরম।কে ভয় করিতেন । 
কিন্তু অদ্য ভাবান্তরে, সন্তষ্ট হইলেন না। তথাপি পুনরুদ্যম 
করিয়া পণুগতি কহিলেন, পকিন্ত কুলরীতি ত শান্্রমূলক' নহে, 
কুলনাশে ধর্মনাশ বা জাতিভ্রংশ হর না। তাহার অজ্ঞাতে 
ধর্দি তোঙ্সাকে বিবাহ করিতে পারি, তবে ক্ষতিই ঝি? তুমি 
সম হইলেই তাহ। পারি। পরে তোমার পিতামহ জান্মিতে 
পারিলে বিবাহ ত ফিরিবে না।” 


১২৬. স্বণালিনী। 


মনোরম কৌন উত্তর করিলেন ন। তিমি সকল শ্রবণ 
করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ । একটা কৃষ্ণবর্ণ মার্জার তাহার 
নিকটে আসি বসিয়াছিল, তিনি সেই বিনাস্থত্রের মালা 
তাহার গলদেশে পরাইতেছিলেন । পরাইতে মালা খুলিয়া 
গেল। মনোরম! তখন আপন মস্তক হইতে কেশগুচ্ছ ছিন্ন 
করিয়।, তৎস্ত্রে আবার মাল! গ(থিতে লাগিলেন । 

পণুপতি উত্তর না'পাইয়া নিঃশবে মশাকুজ্মমধ্যে মনো 
রমার অন্থপম অস্গুলির গতি যুগ্ধলোচনে দেখিতে লাগিলেন । 


করে ধস সর 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


শী সি 


বিহঙ্গিনী পিগ্রে । 


পশ্টপতি, মনোবমাব বুদ্ধি প্রদীপ জালিবার অনেক বত কবিত্তে 
লাগিলেন, কিন্ত কলোত্পত্তি কাঠন হইল । পবিশেষ বলিলেন, 
“মনোবমে, রাত্রি অধিক হইয়াছে । আমি শয়নে বাই”: 

মনোরম অক্ানবদনে কহিলেন “যাও ।৮ 

পশুপতি শয়নে গেলেন না। বনির। মাল! গাথ। দেখিতে 
লাগিলেন । আবার উপারান্তব স্বরূপ তযন্থ্চকু চিন্তা কাষ্য- 
পিদ্ধ হইবেক ভাবিয়া, মনোরমাকে তীত। করিবাঁন জন্ত পশ্ু- 
পতি কহিলেন, ণমনোবমে ঘদি ইতিমধ্যে যবন আইসে, 
তবে তুমি কোথায় যাইবে * 
 মুর্েরমা মালা হইতে যুখ না তুলিয়া! কহিলেন,।“বাটাতে 
থাডব |” 

পশুপতি কহিলেন, “বাটাতে তোমাকে কে রক্ষা করিবে 1” 
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মনোরমা । পুর্ব অন্যমনে কহিলেন, “জানি না 
নিরুপায় | 

পশুপতি* আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুি, আমাকে কি 
বলিতে মন্দিরে আসিয়াছ ?”” 

ম। দেবতা প্রণাম করিতে । 

পশুপতি বিরক্ত হইলেন । কহিলেন» “তোমাকে মিনতি 
,ক্ধুরতেছি। মনোরমে-্ইইবার যাহ। বলিঞ্তছি, তাহ। মনোঘোগ 
পিশ্মা গুন--ভুমি 'আছিও বল আমাকে বিবাহ করিবে কি না?” 

মনোরমার মানা । সম্পন্ন হইয়াছিল-তিনি তাহা কৃষ্ণ মাজ্ডা- 
বের গলার পবাঈিতেছিলেনপণুপতির কথা কণে গেপ না । " 
মান্জার মান্[পরিধানে বিশে অনিচ্ছা প্রকাশ কবিতেছিল--- 
যতবার মনৌনুমা মাপা তাহাব গলায় দিতেছিলেশ, ততবাব 
সে মালার ভিতর হইতে মস্তক বাহিব কবিয়া লইতেছিল-- 
মনোরম কুন্দানন্দিত দন্তে অধবদ'শন কাঁরয় ঈষৎ হাসিতে 
ছিলেন ; আর আবার মালা তাহার গলার দিতেছিলেন। পশু" 
পি অধিকতর বিরক্ত হইয। বিড়ালকে এক চপেটাধাত 
কর্েনুবিগাল উদ্ধলাঙ্ুল হইবা দূরে পলান কবিল। 
মনোরম সেইরূপ দংশ্তাধরে হ|সিতে হাসিতে ঝরস্থ মাল! 
পশুপতিরই মন্তকে পরাইগা দিল। 

মাজ্ভার-প্রনাদ মন্তকে পাইয়। রাজপ্রসাদভোগী ধম্মাধিকার 
হতবুদ্ধি স্কইয়। রহিলেন। অন্ন ক্রোধ হইল--কিন্ত দংশিতাধব 
হাস্তনয়ীর তঞ্কালে খমন্ুপম দপমাধুবী দেখিবা তাহার মন্তক 
ঘুরি গেল। তিনি মনোরমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বানু 
প্রদারণ ক্ররিলেন--অমনি মনোরমা লক্ষ দিয়া দূরে ঈাড়াইল 
_-পাঁরমধ্য উন্নতফনা! কালদর্প দেখিরা পথিক" ষেমন রর 
দাড়া, সেইরূপ দাড়াইল। 
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পশুপতি অপ্রতিভ হইলেন ; ক্ষণেক মনোরমার মুখ প্রতি 
চাহিতে পারিলেন না--পরে চাহিরা দেখিলেন--মনোরমা 
প্রোচিবযসী মহিমামরী সুন্দরী । 

পশুপতি কহিলেন, “মনোরমে দোষ ভাঁবিও নাঁ। তুমি 
আমার পত্ী--আমাকে বিবাহ কর।৮ মনোরম! পশুপতির 
মুখপ্রতি তীব কটাক্ষ করিয়া কহিলেন, 

"পশুপতি ! কেশবেন্প কন্য। কোথায় % 

পশুপতি কহিলেন, “কেশবের মেয়ে কোথায় জানি না 
জানিতেও চাছি না। তুমি আমার একমাত্র পত্রী ।% 

ম। আমি জানি কেশবের মেয়ে কোথাম্--বলিব ? 

পশুপতি অবাঁক্‌ হইয়া মনোতমার মুখপ্রতি ,চাহিয়া রহি- 
লেন। মনোরম! বলিতে লাগিলেন, 

“একজন জ্যোতির্িদ গণন1 করিয়া! বলিয়াছিল যে, কেশবের 
মেয়ে অন্নবয়সে বিধবা হইয়া স্বামীর অন্ুমুতা হইবে । কেশব এই 
কথায়, অন্পকীলে মেয়েকে হারাইবেন ভে বড়ই 9£ঃখিন 
হইয়াছিলেন। তিনি ধন্মনাশের ভয়ে মেয়েকে পাত্রস্থ করি- 
লেন, কিন্তু বিধিলিপি খণ্ডাইবাঁর ভরসায় বিবাহের রাতেই 
মেয়ে ল্ইয়। প্ররাগে পলায়ন করিলেন। তাহার অভিলাষ 
এই ছিল যে, তাহার মেয়ে স্বামীর মৃত্যুম্বাৰ কশ্মিন্কালে ন) 
পাইতে পারেন। দৈবাধীন কিছুকাল পরে, প্রয়্াগে কেশবের 

মৃত্যু হইল। তীহার গেরে পুর্কেই মাতৃহীনা হইরাছিজ--এখন 
মৃত্যুকালে কেশব হৈমবতীকে আচার্ষের হাতে সম্বপ্পণ করিয়। 
গেলেন। মৃত্যুকালে একশব আচাধ্যকে এই কথা বলিয়! 
গেলেন, “এই অনাথ। মেয়েটিকে আপনার গৃহে রাখিয়া প্রতি, 
পীক্ষন করিযেন। ইহার স্বাশী পশুপতি--কিস্তু জ্যোতিরবিদেরা 
বলিয়া গিরাছেন ধে, ইনি অল্পবয়সে স্বামীর অন্ুমৃত! হইবেন | 
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্রতএব আপনি আঁমার নিকট স্বীকার করুন যে, এই মেয়েকে 
কখন বলিবেন না যে, পশুপতি ইহার স্বামী অথবা পশু 
পতিকে কখন জাঁনাইবেন ন| যে ইনি তাহার জী *১ঃ 

“আচার্য সেইরূপ অঙ্গীকার করিলেন । সেই পর্য্যন্ত তিন্নি 
তাহাকে পরিবারস্ত কবিয়া, প্রতিপালন করিয়া তোমার সঙ্গে 
বিবাহের কথা জুকাইবাঁছেন | 

প। এখন,সে কন্তা কোথায় ? 

,ম। আমিই কেশবের মেয়ে--জনার্দন শর্মা তীধার 
আচার্য । 

পশুপতি চিস্ক+হারাইলেন ; তাহার মস্তক ঘৃবিতে লাগিল! 
তিন বাঙডুপিষ্পতি না করিয়া প্রাতিমাসমীপে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত 
করিলেন। রে গাত্রোখান কবিয়া মনোরমাকে বক্ষে ধাবণ 
করিতে গেলেন । মনোত্বমা পূর্ব্বব্ৎ সরিগ্জা দীড়াইলেন। 
কহিলেন, 

“এখন নয়- আরও কথা আঁছে।”, 

প। মনোরমে-রাক্ষসি! এতদিন কেন আমাকে এ 
ভধ্ধকান্ধে রাখিয়াছিলে ? 

ম। কেন? তুমি কি মামার কথায় বিশ্বাম করিতে ? 

প। মনোরমে, তোমার কথার কবে আমি অবিশ্বাস করি- 
য়াছি ৭ আর যদ্ভিই ক্লামার অপ্রত্যয় জন্মিত, তবে আমি জনা্দন 
শর্ম।কে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতাম। 

ম। *্জনার্দীন কি তাহ] প্রকাশ করিতেন? তিনি শিপ্যের 
নিকট সত্যে বদ্ধ আছেন । 

পটি তবে তোমার কাছে প্রকাশ করিলেন কেন, 

ঠম। তিনি আমার নিকট* প্রকাঁশ করেন নাই। এদিন 
গোপনে ব্রাহ্মণীর নিকট প্রকাশ করিতেছিলেন। আমি দৈবাৎ 


১৬ স্বণালিনী। 


গোঁপনে থাকিরা শুনিয়াছিলাম। আরও আমি বিধবা! বলিয়া 
পরিচিতা । তুমি আমার কথায় প্রত্যয় করিলে লোকে প্রত্যক 
কবিবে কেন ? তুমি লোকের কাছে নিননীয় না হইরা কি 
প্রকারে আমাকে গ্রহণ করিতে ? 

প। আমি সকল লোককে একত্রিত করিয়া! তাহাদিগকে 
বুঝাইয়া বলিতাঁম | ' | 

ম। ভাল, তাহাই হউক-_-জ্যোতিব্বির্দের গণনা ? 

প1 আমি গ্রহশান্তি করাঈতাম। ভাল, যাহা হইবাঁঃ 
তা হইয়া গিবাছে। এন্দণে খদি আমি তব পাউরাছি, তে 
আর তাহা গলা হইতে নামাইব |না। তুদি আর আমার 
ঘর ছাড়িয়া যাইভে পারিবে না । 

মনোরম। কহিলেন, « এ ঘর ছাড়িতে হইবে | গশুপতি; 
আমি যাহ! মাগি বলিতে আগিয়াভিলাম, তাহা বলি শুন 
এ ঘর ছাড় । তোমাৰ রাজালাভের দুরাশা ছাড়। প্র 
শুতি অহিত চৈষ্ট ছাড় । এ দেশ ছাড়। চল, আমর কাঁশী 
ধামে যাত্রা করি । সেইখানে মামি তোমার চরণসেব! করিয় 
জন্ম সার্থক করিব। যেদিন আমাদিগের আযুঃশেষ হইবে 
একন্বরে পরমধামে যাত্রা করিব । যদ্দি ইহা! স্বীকার কর--আমার 
ভক্তি অচল! থাকিবে । নহিলে--” 

প। নহিলেকি? 

মনোরমা তখন উন্নতমুখে, সবাষ্পলে;চনেঃ দেবীপ্রতিমার 
সম্মথে ঈাড়াইরা, যুক্তঝরে গদগদ কে কহিলেন, “নহিলে, 
দেবীসমক্ষে শপথ করিতেছি, তোমায় আমায় এই সাক্ষাৎ, এ 
জন্মে আর সাক্ষাৎ হইবে না 1৮ 

শুপতিও দেবীর সমক্ষে 'ব্ধাঞ্জলি হইয়া দীড়াইলেন। 
বলিলেন, 


“মনোরমে- আমিও শপথ করিতেছি, আমার জীবন 
থাকিতে তুমি আমার বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। 
মনোবমে, মামি যে পে পদার্পণ করিয়াছি-্স পথ হইতে 
ফিরিবার উপায় থাকিলে আমি ফিরিতাঁম--তোম্নাকে লইয়া 
সব্বযগী হইয়া কাশীষাত্রী করিতাম। কিন্তু অনেক দুর 
গিয়াছি ১ আক ফিরিবার উপার নাইঞ্রযে গ্রন্থি বাধিয়াছি 
ভাতা আর খুলিতে* পারি না-_আরোর্তে ভেলা ভাসাইয়া আর 
ফিরাইতে পারি ন1। যাহ] ঘটিবার তাহ] ঘটিরাছে। তাই বলিয়। 
কি আমার পরমস্ধথে আমি বঞ্চিত হইব ? তুমি আমার স্ত্রী, 
আমার কপালেম্ধাই থাকুক) আমি তোমাকে গৃহিণী কবিব। 
তুমি, ক্ষণ অপেক্ষা কর--আমি শীদ্ব আমিতেছি।” এই 
বলিয়া পশুঈতি শীঘ্ব মন্দির হইতে শিক্ষান্ত হইয়া! গেলেন। 
মনোরমাঁর চিন্তে সংশয়* জন্মিল। তিনি চিস্তিতাস্তঃকরর্ে 
কিয়তৎক্ষণ মন্দির মধ্যে দাড়াইয়া রহিলেন। আর একবার 
পণ্ুপতিব নিকট বিদায় না লইয়] যাইতে পারিলেন ন।। 

অল্লকাল পরেই পণুপতি ফিরিয়া আনিলেন। বলিলেন 
এষ্রীণীঞ্জিকে ! আঞ্জি আর তুমি আমাকে তাগ কবিয়! যাইতে 
পাবিবে না । আমি সকল দ্বার রুদ্ধ করিষা আমিয়াছি।” 

মনোোরম। বিহঙ্গিনী পিঞ্জরে বদ্ধ হইল । 





ততুর্থ পরিচ্ছেদ | 


পর উস 


যবনদূত-_যমদৃত বা । 
খবল! প্রহরেকের সময় নগরবাসীর! বিস্মিতলোচনে ৌঁখিল 
কোন অপরিচিতজাতীয় সপ্তদশ অশ্বারোহী পুরুষ রাজপথ 


১৩২ স্বণালিনী | 


অতিবাহিত করিয়! রাজ-ভবনাভিমুখে যাইতেছে ।:. তাঁহাদিগের 
'আকারেঞ্ষিত দেখিয়া! নবদ্বীপবাসীর! ধন্যবাদ করিতে লাগিল। 
তাহাদিগের শরীর আয়ত, দীর্ঘ অথচ পুষ্ট ; তাহাদ্িগের বর্ণ 
তপ্রকাঞ্চনসগ্িভ, তাহাদিগের মুখমণ্ডল বিস্তৃত, ঘনকুঞ্চ- 
শ্মশ্রুরাজিবিভূষিত); নয়ন প্রশস্ত, জ্বালারিশিষ্ট । তাঁনাদিগের 
পরিচ্ছদ অনর্থক ঢাকচিক্যবিবর্জিত ১ তাহ*দ্রিগের যোদ্ধ" 
বেশ; সর্বাঙ্গে প্রহরণজালমণ্ডিত; লেদচনে দৃঢ় প্রতিজ্তা। 
আর যে সকল সিন্কুপার-জাত অশ্বপৃষ্ঠে তাহারা আরোহণ করিয়! 
যাইতছিল, তাহাই বা কি মনোহর ! পর্ন তশিলাঁখণ্ডের স্াঁয় 
বৃ্দাকার বিমার্জিতদেহ, বক্রগ্রীব,নবন্নারোধ-প.লহিষু, তেজো- 
গর্ধে নৃত্যশীল! আরোহির! কি বা তচ্চালন-কৌশলী-_-অবলীলা- 
ক্রমে সেই রুদ্ধবাঁযুতুল্য তেজঃপ্রথর অশ্বসকল দমিত করিতেছে। 
দেখিয়া গৌড়বাঁসীরা বহুতর প্রশংসা করিল । 

সপ্তদশ অশ্বারোহী দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় অধরৌষ্ঠ সংশ্লিষ্ট করিয়া 
নীরবে রাজপুরাভিমুখে চলিল। কৌতুহলবশতঃ কোঁন নগব- 
বাসী কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, সমভিব্যাহারী একজন ভাষাজ্ঞ 
বাক্তি বলিয়া দিতে লাগিল, “ইহারা ঘবনরাজার দূত 1৮ এই 
বলিয়! ইহারা প্রান্তপাল ও কোষ্টপালদিগের নিকট পরিচয় 
দিয়াছিল--এবং পগুপত্ির আজ্ঞান্রমে নেই পরিচয়ে নির্বিে 
নগরমধ্যে প্রবেশ লাভ করিল। 

সপ্তদশ অশ্বারোহী রাজ্দ্বারে উপনীত হইল । বুদ রাঁজার 
শৈথিল্যে আর পণুপ্তির কৌশলে রাজপুরী প্রায় ব্ক্ষকহীন। 
রাজসতা৷ ভঙ্গ হইয়।ছিল--পুরীমধ্যে কেবল পৌরজন ছিল 
মাত্র-অল্পসংখ্যক দৌবারিক দ্বার রক্ষা করিতেচিল। 
একজন দৌবারিরু জিজ্ঞাসা করিল, “তোমরা কি জন্ত জাসি- 
রা?” 


যবনদৃত--যমদূত বা। ৯৩৩ 


যবনৈর! উত্তর করিল, “আমরা যবন-রাজ-প্রতিনিধির দূত 
গৌড়রাজের সহিত সাক্ষাৎ করিব 1% 
দৌবারিক কহিল, “মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বন এক্ষণে অস্তঃ- 
পুরে গঙ্গন করিয়াছেন--এখন সাক্ষাৎ হইবে না 1”, 
যধনের1 নিষেধ ন1 শুনিয়া যুক্ত দ্বারপথে প্রবেশ করিতে 
উদ্যত হইল । সূর্বাগ্রে একজন খর্বকাঁয়, দরর্ঘবাহু, কুরূপ যবন। 
*্জুষ্ভাগ্যবশতঃ দৌবাত্বিক তাঁহার গতিরোধিজন্য শুলহস্তে তাহার 
সন্বুথে দাড়াল । কহিল, “ফেরু--নচেৎ এখনই মাবিব 1” 
"আপনিই তবে মর !” এই বলিয়! ক্ষুদ্রীকাঁর যবন দৌবা- 
রিফকে নিজকরপ্ষুঞ্তরৰারে সিন করিল। দৌবারিক শ্রাঁণত্যাশ 
করিল। তগনীন আপন সঙ্গীদিগের মুখাবলোঁকন করিয়া ক্ষজ- 
কায় ধবন কাটল, “এক্ষণে আপন আপন কার্য কব।” অমনি 
'বাকাহীন ষোড়শ অশ্বারোহদিগের মধা হইতে ভীষণ জয়ধ্বনি 
সমুখিত হইল । তখন' মেই ষোড়শ যবনের কটিবন্ধ হইন্তে 
যোড়শ অসিফলক নিফ্ষোষিত হইল--এবং অশনিসম্পাতসদৃশ 
তাহারা দৌবারিকদিগকে আক্রমণ করিল। দৌবাঁরিকের| 
রণস্্জ্জায়ঃছিল না-_অকলম্মাৎ নিরুদ্যোগে আক্রান্ত হইয়া আত্ম- 
রক্ষার কোন চেষ্টা করিতে পারিল না-_মুহূর্তমধ্যে সকলেই 
নিহত হইল । 
ষু্রেকায় যবস্ধু কহিল, “যেখানে যাহাঁকে পাও, বধ কর। 
পুরী অরক্ষিতা-_বৃদ্ধ রুজাকে বধ কর।” 
তখন যররনেরা পুঁরমধ্যে ভড়িত্তের ন্যায় প্রবেশ করিয়া বাঁল- 
বৃদ্ধবনিতা পৌরজন যেখানে যাঁহাঁকে দেখিল, তাহাকে অনি 
দ্বারা | ছিনু্গন্তক অথব। শূলাগ্রে বিদ্ধ করিল। 
প্রীরজন তুমুল আর্ভনদ করিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে 
লার্গিলং। সেই ঘোর আর্তনাদ, অন্তঃপুরে থায় বৃদ্ধ রাজা 
১২ 


১৩৫ স্বণাঁলিনী । 


ভোজন করিতেছিলেন, তথায় প্রবেশ করিল। তাহার মুখ শুকা- 
ইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি ঘটিয়াছে--যবন'আনিয়াছে 17 

পলায়নতঃপর পৌরজনেরা কহিল, প্যবন সকণকে বধ 
করিয়া আপনাকে বধ করিতে আসিতেছে ।” 

কবলিত অন্নগ্রাস রাজার মুখ হইতে পড়িয়া গেল। , তাহার 
শুদ্ধ শরীর জলআ্োত॥প্রহত বেতসের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। 
নিকটে রাজমহ্ষী ছিপ্লেন-__রাঁজা ভোজনপাত্রের উপর পির” 
বান দেখিয়া, মহিষী তাহার হস্ত ধরিলেন কহিলেন, 

“চিন্তা নাই--আঁপনি উঠুন ।” এই॥ বলির তাহার হস্ত 
ধরিয়া তুলিলেন। রাজা কলের পুভ্তলীর৮ সকার দীড়াইয়। 
উঠিলেন।' 

নাছিকী কহিলেন, পটিত্তা বি নৌকার সকলনতরকা গির।ছে, 
চলুন, আমর। খিড়কী দোর দিয়! দোণারগ] যাত্রা করি ।» 

এই বলিয়া মহিষী রাজার অধৌত হস্ত ধারণ করিয়! 
খড়ক্ীদ্বারপথে স্থুবর্ণগ্রাম যাত্রা কবিলেন। দেই রাজকুলকলঙ্ক, 
অসমর্থ রাজার সঙ্গে গৌড়বাজ্যের রাঁজলক্ষ্ীও যখত্রা করিলেন । 

ষোড়শ সহচর লইরা মর্কটাকার বথ্তিয়ার খিলিগ গৌড়ে- 
শ্বরের রাজপুরী অধিকাঁর করিল। 

ষষ্টি বংনর পরে বন ইতিহাসবেত্তা মিনহাজদ্দীন এইবপ 
লিখিরাছিলেন । ইহার কততৃব সত্য, কতদূর, মিথ্যা, তাহা কে 
জানে? যখন মন্ুষোর লিখিত চিত্রে প্রিংহ পরাজি৬, মনুষ্য 
সিংহের অপমানকর্তীস্বর্ূপ চিত্রিত হইয়াছিল, ভখন সিংহের 
হস্তে চিত্রফলক দিলে কিনপ চিত্র লিখিত হইত? মনুষ্য মৃষিক- 
তৃল্যপ্র্র তীয়মান হইত সন্দেহ নাই । মন্দভাগিনী বঙগস্ভুমি সহ্‌- 
জে ছব্বলা, আবার তাহাতে শক্রহস্তে চিত্রফলক 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 





জাল ছিড়িল। 

গেঁচস্বরপুরে অধিষ্ঠিত হইয়াই বখতিয়ার খিলিজি ধশ্মাধি- 
কারের নিকট স্কৃত প্রেরণ করিলেন । খ্বন্মীধিকারের সহিত 
সাক্ষাতের অভিল]ষ জুনাইলেন | তহাঁর সহিত যবনের সন্ধি- 
নিবন্ধন হইয়াছিল, তাহার ফলোত্পাদনের সমর উপস্থিত! 

পশুপতি ইষ্টদেবীকে প্রণাঁম করিয়া, কুপিতা মনোরমাৰি 
নিকট বিদায় লই কদাটিতউরাসিত, কদাচিৎ সশস্কিত চিত্তে 
ববনস্ীপ্দে উ্রপস্তিত হইলেন |" বখতিয়ার খিলিজি গাত্রোথান 
করিয়া সাদরেঈতাহার অভিবাদন করিলেন এবং কুশল জিজ্ঞাস! 
'করিলেন। পশ্তুপতি রাঁজক্টত্যবর্গের বক্তনদীতে চরণ প্রন্ষা- 
লন করিয়া আনিয়াছেন, সহর্ষে কোন উত্তর দিতে পারিলেন 
না। বখতিঘ়ার খিলিজি ভীহার চিত্তের ভাব বুঝিতে পারিয়া 
কহিলেন, 

*পত্তি্গবর ! রাজসিংহাসন আঁরোহণের পথ কুস্ুমাবৃত 
নহে । এ পথে চলিতে গেলে, বন্ধুবর্গের অস্থিমুণ্ড সর্বদা পদে 
বিদ্ধ হয় ।” 

পশুপতি কঠিষ্উলনঃ “সত্য | কিন্তু যাহারা বিরোধী, তাহা- 
দিগেরই ধিধ আবশ্তকু।* ইহার! নিব্রিরোধী |” 

বখতিয়ার কহিলেন, “আপনি কি শোণিতপ্রবাহ দেখিয! 
নিজ অঙ্গীকার স্মরণে অসুখী হইতেছেন ?” 

গুশুপ্থাতি কহিলেন, “যাহা স্বীকার কবিয়াছি, তাহা অহ 
করিব মহাঁশয়ও যে তদ্রুপ করিবেন, ভাঁহাতে আমার ফ্কোন 
সংশয় নাঁই 1” 
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বধ.। কিছুমাত্র সংশয় নাই । কেবলমাত্র আঁমাদিগের 
এক যাচ্ঞা আছে। 

প। আজ্া করুন। 

ব। কুতবউদ্দীন গৌড়-শাসন-ভাঁর আপনার প্রতি অর্পণ 
করিলেন। আজ হইতে আপনি বঙ্গে রাজপ্রতিনিধি হর্ীলেন 
কিন্ত যবন-সম্াটের সল্প এই যে, যবনধর্্ীবলনী ব্যতীত কেহ 
তাহার রাজকার্যে সংলিপ্ত হইতে পারিবে না। আপনা 
যবনধন্ম' অবলম্বন করিতে হইৰে ? 

পশ্ডপতির মুখ শুকাইল। তিনি কহিলনঃ “সদ্ধির সময়ে 
এরূপ কোন কথ! হয় নাই ।” ূ 

ব। দিন! হইয়া থাকে, তবে সেটা ত্রাস্তিদারর। , আর 
এ কথা উত্থাপিত ন! হইলেও, আপনার নায় বুর্ধিনান্‌ বাক্তির 
দ্বারা অনায়াসেই অনুমিত হইয়া থাকিবে । কেন না এমন 
কখন সন্তবে না যে, মুসলমানেরা বাঙ্গাল! জয় করিয়াই আবার 
হিন্দুকে রাজ্য দিবে। 

প। আমি বুদ্ধিমান বলিয়া আপনার নিকট পরিচিত 
হইতে পারিলাম না। 

ব। না বুঝিয়। থাকেন, এখন বুঝিলেন; আপনি হবনধন্ম 
অবলম্বনে স্থিরসঙ্কল্প হউন। 

প। (সদর্পে) আমি স্থিরসংস্ক্প হস্টয়ান্ি যে, যবনসমআ- 
টের সাআীজ্যের জন্তও সনাঁতনধন্ম ' ছাড়িয়া নরক্গামী 
হইৰ না। 

ব। , ইহা আপনার ভ্রম। যাহাকে সনাতন ধর্ম বলিতে- 
ছে, ' সে ভূতের পূজ1 মান্র। কোরাণ-উক্ত ধর্মই সত্য দর্ম। 
মহম্মদ ভজিয়! ইহকাল পরকালের মঙ্গলসা'ধন করুন । 

পশুপতি যবনের শঠতা বুঝিলেন। বুঝিলেন ফে, তাহার 
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অভিপ্রায় এইমাত্র যে, কাধ্যসিদ্ধ করিয়। নিবন্ধ সন্ধি ছল্রুমে 
ভঙ্গ করিবে” আরও বুঝিলেন, ছলক্রমে না পারিলে বলক্রুমে 
করিবে । "অতএব কপটের সহিত কাপট্য অবন্তম্বন না করিয়। 
দর্প করিয়া ভাল করেন নাই। তিনি ক্ষণেক চিন্তা করিয়। 
কহিলৈন, “যে আজ্ঞা । আমি আল্ঞান্ুবর্তী হইব» 

বথ তিয়ার$ তাহার মনের ভাব বুঝিদ্লমান। বখতিয়ার বদি 
স্শুপতির অপেক্ষা মুর না হইতেন, তবে এত সহজে গৌড়জয় 
করিন্তে পারিতেন না। বঙ্গভূমির অদৃষ্টলিপি এই যে, এ ভূমি 
যুদ্ধে জিত হইবে ।না; চাতুর্ষোই ইহার জয়। চতুর ক্লাইব 
সাহেব ইহার দ্বির্ির পরিচয়ুহান। 

বখতিয়/ঠর কহিলেন, £ভঁল, ভাল । আজ আমাদিগেৰ 
শুভ"দিন? ২$রূপ কীধ্যে বিলম্বের প্রয়োজন নাই । আমাদগের 
পুরোহিত উপস্থিত, এখনই,আপনাকে ইস্লামের ধন্মে দীক্ষিত 
করিবেন ।” 

পশুপতি দেখিলেন, সর্বনাশ! বলিলেন, “একবারশাত্র 
অবকাশ দ্দিউন, পরিবারগণকে লইয়] আসি, সপরিবানে 
এঞ্কেবানে দীক্ষিত হইব ।৮ 

ব্খৃতিয়ার কহিলেন, “আমি তাহাদিগকে আনিতে লোক 
পাঠাইতেছি। আপনি এই প্রহরীর সঙ্গে গিয়। বিশ্রাম করুন ।” 

প্রহরী আসিষ্ট) পৃশুপতিকে ধরিল। পণশুপতি ক্রুদ্ধ হুয়া 
কহিলেল্জ “দে কি? ভামি কি বন্দী হইলাম £? 

বখ তিক্র কহিলেন, “আপাততঃ তাঁহাই বটে 1» 

পশুপতি রাজপুরীমধ্যে নিকদ্ধ হইলেন। উর্ণনাঁভের ভাল 
ছি' ডিল-ঞ্সে জালে কেবল সে স্বয়ং জড়িত হইল। 

তামরা পাঠক মহাশয়ের নিকট পশুপতিকে বুদ্ধিমান্‌ বন্যা 
পরিচিত করিয়াছি । পাঠক মহাশয় বলিবেন, যে ব্যক্তি শত্রুকে 
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এতদূর বিশ্বাস করিল, সহারহীন হইয়া তাহাদিগে'র মধিকৃত 
পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল, তাঁহার চতুরতা কোথায় ? কিন্তু বিশ্বাস 
না করিয়া কি করেন। এ বিশ্বাস না করিলে ষুদ্ধ করিতে 
হয। উর্ণনাভ জাঁল পাতে, যুদ্ধ করে ন!। 

সেই দিন রাত্রিকালে মহাঁবন হইতে বিংশতি সহম্' যবন 
আসিয়া নবঙ্থীপ প্লাবিত করিল। গৌড়জয় সম্পূর্ন হইল। যে 
হুরয্য সেই দিন অস্তে গিয়'ছে, আর ভাহাব উদষ হইল না। আৰু 
কি উদয় হইবে না? উদম্ন অস্ত উভয়ই ত স্বাভাবিক নিয়ম! 


গার 


পিপ্তর ভাঙ্গিল। 


ষত্তক্ষণ পশুপতি গৃহে ছিপেন, ততক্ষণ তিনি মনোরমাঁকে 
চক্ষে চক্ষে রাখিখাছিলেন। যখন তিনি যবনদশ'নে গেলেন, 
তখন তিনি গুহের সকল দ্বাব রুদ্ধ করিয়া শ্াম্তশীলকে গৃহরক্ষায় 
রাখিয়! গেলেন । 

পশুপতি যাইবামাত্র, মনোব্ম। পলায়নেব উদ্যোগ করিতে 
লাগিলেন। গৃঙ্রে কক্ষে কক্ষে অন্ুসন্ধান..করিতে লাগিলেন । 
পলায়নেব উপযুক্ত কোন পথ মুক্ত দেখিলেন না। অতি উদ্ধে 
কতকগুলিন গবাক্ষ ভিল ; কিন্তু ভাহা ছুবাঁরোহণীক়্ ) তাহাৰ 
মধ্য দিয় মগ্রষাশর)র নির্গত হইবার সম্ভাবনা ছিল না) 
আব তাহা ভূমি হইতে এত উচ্চ যে, তথা হইতে লক দিয় 
ভূষ্চিতে পড়িলে অস্তি চূর্ণ হইবার সম্ভাবনা । মনোরম! ন্মা- 
দিন; সেই গবাক্ষপতেই নিক্ষান্ত হইবার মানস করিলেন । 
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ভবন সকল আঁক্রমণ করিতে লাগিল । কোথাও "বা দ্বার ভগ্ন 
করিয়া, কোথাও বা প্রাচীর উল্লজ্ঘন করিয়া, কোথাও বা শঠতা 
পূর্ববক ভীত গৃৰস্থকে জীবনাঁশ! দিয়া গৃহপ্রবেশ করিতে লাগিল। 
গৃহ প্রবেশ করিরা, গৃহস্থের সর্বস্বাপহরণ, পশ্চাৎ স্ত্রীপুকুষ, বৃদ্ধ, 
বনিতা, বালক সকলেরই শিরশ্ছেদ, ইহাই নিয়মপূর্ববক করিতে 
লাগিল। কেবল ঘুঝচ্ঠীর পক্ষে দ্বিতীয় নিয়ম ! 

শোণিতে গৃহস্থের গৃছু সকল প্লাবিত হইতে লাগিল। শে 
িতে রাজপথ পঙ্কিল হইল । শোণিতে যবনসেন! রক্ত চিত্রম্য় 
হইল। অপ্ধত দ্রব্জাতের ভারে অশ্ের পৃষ্ঠ এবং মন্থুষোর স্বন্ধ 
পীড়িত হইতে লাগিল। শৃলাগ্রে বিদ্ধ হই' ব্রাহ্মণের মুগ্ড 
সকল ভীষণভাব ব্যক্ত করিতে দি | ব্রাঙ্গণের'ঘজ্ঞোপবীত 
অস্থের গলদেশে ছুলিতে লাগিল! সিংহাসনস্থ কালগ্রামশিলা 
সকল যবনপদাঁঘাঁতে গড়াইতে লাগিল। 

ভয়ানক শব্দে নৈশাকাশ পরিপূর্ণ হইন্তে লাঁগিল। আশ্বে, 
পর্দধবনি, সৈনিকের কোলাহল, হস্তীর বৃংহিত, যবনের জয়শব্ ; 
তছুপরি পীড়িনের আর্তনাদ । মাতার রোদন, শিশুর রোদন, 
বৃদ্ধের করুণাকাজ্কা, যুবতীর কণ্ঠবিদার। 

যে বীরপুরুষকে মাধবাঁচার্ধ্য এত যত্বে যবনদমনার্থ নব- 
দ্বীপে লইয়া আসিয়াছিলেন, এ সময়ে তিনি কোথা ? 

এই ভয়ানক যবনপ্রলয়কালে, হেমচন্ত্র বৃণোন্মুখ: নহেন । 
একাকী রণোনুখ হইয়। কি করিবেন ? 

হ্মচন্ত্র তখন আপন গৃহের শয়নমন্দিরে, শখেয়াপরে শয়ন 
করিয়াছিলেন । নগরাকরমণের কোলাহল তাহার কর্ণে গ্রবেশ 
করিল, € তিনি দি্বিজয়কে জিজ্ঞাঁণী করিলেন, “কিসে্শব টি 

ভূিসিজ্ধ কহিল, প্যবনসেন1 নগর আক্রমণ করিয়া» 
হেমচন্দ্র চমত্কৃত হইলেন । তিনি এ পর্য্যন্ত বখ.তিয়ারকর্ভৃকি 
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ধাজপুরাধিকার এবং রাঁজার পলায়নের বৃত্তান্ত গুনেন নাই। 
দিখিজয় অ্িশেষ হেমচন্ত্রকে শুনাইল। 

'হেমচন্ত্র কহিলেন, “গৌড়ীয়েরা কি করতেছে ?৮ 

দি। যেপাবিতেছে পলায়ন করিতেছে, যে না পারিতেছে 
সে প্রীষ$ণ হারাইতেছে। 

হে। আকরু গৌড়ীয় সেনা? 

দ্ি। কাহার জনা যুদ্ধ করিবে? বাজী ত পলাতৰ। 
স্তবাং তাহারা আপন আপন পথ দেখিতেছে। 

হে। আমারঞ্মশ্বসজ্ঞ! কর। 

দিশিজয় দি্মিত হইল || জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় যাই- 
বেন?” 


হে। নগঙগে। 
দি। একাকী? 
হেমচন্দ্র ভ্রকুটী কছ্ি--.-. , ভ্রকুটী দেখিয়! দিখ্িজয় ভীত 


হইয়া অশ্বসজ্জা করিতে গেল। 

হেমচন্ত্র তখন মহামুল্য রণসজ্জায় সঙ্জিত হইয়া, সুন্দৰ 
তাশপৃষ্ঠে জ্লারোহণ করিলেন | এবং ভীষণ শূলহন্ডে, নিঝ'রিণী- 
প্রেরিত জলবিশ্ববৎ সেই অসীম যবন-সেন।-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। 

হেমচন্দ্র দেখিলেন, যবনেরা যুদ্ধ করিতেছে না, কেবল 
অপহরণ'করিতে্জছ ৯ যুদ্ধজন্য কেহই তাহাদিগের সম্থুথীন হয় 
নাই, সুতরাং যুদ্ধেততক্হাদিগেরও মন ছিল ন1। যাহাদিগের 
অপহরণ কর্রিতেছিল, তাহাদিগকেই অপহরণকাঁলে বিনাধুদ্ধে 
মারিতেছিল। সুতরাং যবনেরা দলবদ্ধ হইয়া হেমচন্দ্রকে 
নষ্ট করিবার কোন উদ্যোগ করিল না। যে কৌন যন 
ততকৃক আক্রান্ত হইয়। তাহার সহিত এক! যুদ্ধোদ্যম কাঁরল, 
লে তৎক্ষণাৎ মরিল। 


১৪২ সবণালিনী | 


হেমচন্দ্র বিরক্ত হইলেন। ভিনি যুদ্ধাকাজ্্কায় আসিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু যবনেরা পৃর্েই বিজয়লাঁভ করিয়াছে, অর্থসংগ্রহ 
ত্যাগ করিয়া তাহার সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিল না। তিনি 
মনে মনে ভাবিলেন, “একটি একটি করিয়া গাছের পাতা 
ছিড়িবা কে অরণ্যকে নিম্পত্র করিতে পাবে? একটি ।গঁকটি 
যবন মারিয়| কি করিব” যবন যুদ্ধ করিতেছে া--যবনবধেই 
বাকি সুখ ? বর" গৃহীদের রক্ষার সাহায্যেমন দেওয়া ভাল ।” 
হেমচন্দ্র তাহাই করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিশেষ কৃতকার্ধ্য 
হইতে পাঁরিলেন না । ছুই জন যবন তাহার বডি যুদ্ধ করে, 
অপর বনে দেই অবসরে গৃহস্থপিগ' সর্ধন্বাস্তকরিয়! চলিয়! 
যাষ। যাহাই হউক, হেমচন্ত্র শ্খাপাধ্য গীডিতেয় , উপনার 
করিতে লাগিলেন। পথপাঁর্খে এক কুটারমধ্য হইত হেমচন্দ্র 
আর্তনাদ শ্রবণ করিলেন। যবনকর্ধুক আক্রান্ত ব্যক্তির 
আর্তনাদ বিবেচনা করিয়া! হেমচন্দ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করি- 
লেন। 

দেখিলেন গৃহমধ্যে যবন নাই। কিন্তু গুহমধ্যে যবনদৌরা- 
ত্ম্যের চিহ্ন সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। দ্রবাদি প্রায় কিছুই 
নাই, যাহা আছে তাহার ভগ্রাবস্থা, আর এক ত্রাঙ্গণ মাহত 
অবস্থায় ভূমে পড়িয়া আর্তনান্দ করিতেছে ! সে এ প্রকার 
গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে যে, মৃত্যু বা হেমচন্ত্রকে 
দেখিয়া সে ববনভ্রমে কহিতে লাগ্লি, 

“আইস--প্রহাঁর কব-শীপ্ব মরিব-_মাঁর--আাঁসার মাথা 
লইয়া স্ই রাক্ষপীকে দিও_আঃ--প্রীণ যাঁয়-জল ! জল! 
। দির টি টি 

8 কহিলেন, “তোমার ঘরে জল আঁছে।” 
ব্রাহ্মণ কাতরোক্তিতে কহিতে লাগিল, “জানি না-মনে 


যবনবিপ্লব | ১৪৩ 


হয় নাল! জল! পিশাচী !--সেই পিশাচীর জন্য গ্রীণ 
গেল।” 

'হেষচন্ত্র কুটীরমধো অন্বেষণ করিয়া দেখিবেন, এক কলসে 
জল আছে। পাঁত্রাভাবে পত্রপূটে তাহাকে জল্দাঁন কবিলেন। 
ব্রাহ্মণ কহিল, “ন। 1-_-না ! জল খাইর না! ববনের জল খাঁইৰ 
না1৮” হেমচজ্্ কহিলেন, “আমি যব নহি, আমি হিন্দু-- 
কমার হাতেবনজল গ্ডান করিতে পার ৷ আমার কথায় বুঝিতে 
পাবিতেছ না।” 

ব্রাঙ্মণ জল পাঙ্ম করিল । হেমচন্দ্র কহিলেন, “তোমার 
আব কি উপাঁয় ছঁবিব ?” 

| বাহ্গঠু হল, “আর কিস্ক্রবে? আঁর কি? আমি মরি ! 
য়রি! যে মন্ে তাহাব কি কবিবে ?” 

হেমচন্দ্র কহিলেন, তোমার কেহ আছে? তাহাকে 
তোমার নিকট রাখির। যাইব ?৮ 

ত্রাণ কহিল, “আর কে--কে আছে? ঢের আছে। তাঁর 
মধ্যে সেই রাঁক্ষপী ! সেই রাক্ষপী-_-তাহাকে--বলিও--বলিও 
আমার এ্প--অপরাধের প্রতিশোধ হইয়াছে ।” 

হেমচন্দ্র। কে সে? কাহাকে বলিব? 

প্রাঙ্গণ কহিতে লাগিল, “কে সে? সে পির্শাচী ! পিশাগি 
চেন না ?' পিশা চষ্টমুণ্জলিনী- মালিনী! মুালিনী--পিশাচী।” 

্রার্খণ অধিকত্বুর* আর্তনাদ কবিত্তে লাগিল ।-হেমচন্ত্র 
মুণালিনীর গ্লাম শুনিরা! চমকিত হইলেন । জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“মুণালিনী তোমার কে হয় ?? 

প্লাঙ্ষ্ণী কহিলেন, “মৃণালিনী কে হয়? কেহ, নানার 
য়ন, 

হেমচন্জ। যুণালিনী তোমার কি কবিয়াছে ? 


১৪৪ স্বণালিনী। 


ব্রাঙ্গণ । কি করিয়াছে ?--কিছু না--আমি-আমি তাঁর 
দুর্রশ। করিয়াছি, তাহার প্রতিশোধ হই ল-- 

হেমচজ্জু ৷ একি দুর্দশা করিয়াছ ? 

ব্রাঙ্গণ। আর কথা কছিতে পারি না, জল দাও । 

হেমচন্ত্র- পুনর্ধবাধ তাহাকে জলপান করাইলেন। *'খাঁক্ষণ 
জলপাঁন করিয়। স্থির ছইলে ৫হুমচন্ত্র তাহাকে «জিজ্ঞাস করি: 
লেন, "তোমার নাম কি' ৫ 

ত্রা। ব্যোমকেশ । 

হেমচন্রের চক্ষুঃ হইতে অগ্নিষ্ফপি্গ নির্গত হইগ্রী। দস্তে 
অধর দ্রংশন করিলেন। করস্থ শাল দুঢতর' মুষ্টিবদ্ধ করিয়া 
ধরিলেন। আবার তখনই শাস্ত,ন্ইয়! কহিলেন, 

“তোমার নিবাস কোথা £” 

ব্রা। গৌভ়--গৌড জান লা? সৃণাঁলিনী আঁমাঁদের' 
বাড়ীতে থাঁকিত । 

হে। তার পর? 

ব্রা। তাঁর পর--তার পর আর কি? তার পর আমার এই 
দশা-_-মুণালিনী পাপিষ্ঠা ; বড় নির্দয়-_জ্ামার প্রতি।ফিরিয়া 
চাঁভিল ন1। রাগ করিয়া আমার পিতাঁর নিকট আমি তাগার 
নামে মিছা! কলঙ্ক রটাইলাম | পিতা। তাহাকে বিনাঁদোষে ভাড়া 
ইয়। দিলেন । রাক্ষসী-__রাক্ষলী আমাদের ছেড গেল 

হে। তবে তুমি তাঁহাকে গালি দিতেছ (কন ? 

বাঁ । কেন কেন গালি--গালি দিই? মুণালিনী 
আমাকে ফিরিয়া দেখিত লা--আঁমি--আমি তাঁহাকে দেখিয়া 
দর ধারণ করিতাম। সে চলিয়া আনিল$, সেই__ 
সে অবধি আমার সর্বস্ব ত্যাগ, তাঁহার জন্য কোন্‌ দে.শ-- 
কোন্‌ দেশে না গিয়াছি-কোঁথায় পিশাচীর সন্ধান ন| করি- 


স্বণালিনীর সুখ কি? ১৪৫ 


পাছি। গিরিজায়া--ভিথারীর মেয়ে--তাঁর আয়ি বলিয়। দিল 
_নব্দ্বীপে» আসিয়াছে--নবন্ধীপে আসিলাষ-সন্ধান নাই। 
যবন--যবনহস্তে মরিলাম, রাক্ষদীর জন্য মরিলাম--দেখ। হইলে 
বলিও-_আঁমাঁর পাপের ফল কলিল। 

আঁর ব্যোমকেশের কথা সরিল না। নে পরিশ্রমে এক্ষে- 
বাবে নিজ্ঞাৰ হইয়া পড়িল । নির্বাপৌন্মখ দীপ নিবিল। 
ি্ট মুখভঙ্গী করিয়। টুব্যামকেশ প্রাণতা 1গ করিন | 

হেমচন্দ্র আঁর ধ্রাড়াইলেন ন1। আর যবন বধ করিলেন 
না। কোন মতে পধ করিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন । 


২ 
অগুম পরিচ্ছেদ | 


ম্বণালিনীর সুখ কি 2 


যেখানে হেমচন্দ্র তাহাকে সোপানপ্রস্তরাধাতে ব্যথিত 
করিম রায়! গিয়াছিলেন__সুণাঁলিনী এখনও সেইখানে । পৃথি- 
বীতে যাইবাৰ আর স্থান ছিল না-সর্ধত্র সমান হইয়াছিল | 
নিশা প্রভাত! হইল, মৃণাঁলিনী উঠিলেন না । বেলা হইল, 
মালিনী উঠিলেক নব। গিরিজায়া যত কিছু বলিলেন-_ 
সবণালিনী? কোন উত্তরিলেন না, অধোঁবদনে বসিয়া রহিলেন। 
শ্নানাহাঁরের সময় উপস্থিত হইল-_গিরিজায়! তাঁহাকে জলে 
নাঁমাইয়! সটান করালেন । স্নান করিয়! মুণালিন্ী আর্জ্রবসনে 
সেই ছু বদির রহিলেন। গিরিজায়া স্বয়ং ক্ুপাতুরা হুল 
_দ্ধি্ধ গিরিজায়া যুণালিনীকে উঠাইতে পারিল না-_-সাহস 
করিয়া বার বার বলিতেও পারিল না। স্ৃতরাং নিকটস্থ বন 


১৪৩ স্বণালিনী। 


হইতে এবং ভিক্ষাদ্ধারা কিঞিৎ ফলমূল সংগ্রহ করিয়া ভোজন 
জন্য মুণালিন্কে দিল । মুণালিনী তাহ স্পর্শ করিলেন মাত্র। 
প্রসাদ গিরিজায়া ভোজন করিল--ক্ষুধার অনুরোধে মুণালিনীকে 
ত্যাগ করিল ন1। | 

এইকিপে পুর্বাছচুলের সুর্ধ্য মধ্যাকাশে, মধ্যাকাশের ন্র্য 
পশ্চিমে গেলেন । সন্ধ্যং হইল। গিরিজায়। দেখিলেন যে, তখনও 
মুণালিনী গৃহে প্রত্যাগমন করিবার লক্ষণ এ/কাশ করিতেন 
না। গিরিজায়। বিশেষ চঞ্চলা হইলেন। পুর্ববরাত্রে জাগরণ 
গিয়াছে--এ রাত্রেও জাগরণের আকার? গিরিজাঙ। কিছু 
বলিলেন না-বৃক্ষপল্নৰব সং গ্রহ, রিয়া সোপানোপরি আপন 
শয্যা রচন। করিলেন। র্ণলিনী তাহার অভির বুঝিয়া 
কহিলেন, “তুমি ঘরে গিয়া শোও ।” 

গিরিজায়া মুণালিনীর কথা শুনিয়া আনন্দিত হইল। 
বলিল, “একত্রে যাইব 1৮ 

মুণালিনী বলিলেন, “আমি যাইতেছি।৮ 

গিরি । আমি ততক্ষণ অপেক্ষা করিব। ভিথারিপী, ঢুই- 
দণ্ড পাতা পাতিয়া শুইলে ক্ষতি কি? কিন্তু সাহস পাঁই ত 
রহ সহিত এ জন্মের মত সম্বন্ধ ঘুচিল--তবে আর 

ভিকের হিমে আমরা কষ্ট পাই কেন? $, 

মূ। গিরিজায়া-_হেমচন্দ্রের সহিত এ জন্মে ভাঁমার সম্বন্ধ 
ঘুচিবে না। আমি কালিও হেম্চন্দ্রের দানী ছিলাম--আাজিও 
তাহার দাসী । 

« গিরিজায়ার বড় রাগ হইল--€স উঠিয়া বন্িল। বলিল, 
$কি ঠাকুরাণি ! তুমি এখনও বল আমি সেই পাষণ্ড, দাসী! 
তুমি ঘাঁদ তাহার দাপী--তবে আমি চলিলাম--আমার এখানে 
আর প্রয়োজন নাই ।» 


হণালিনীর স্তখ কি? ১৪৭ 


ঘু। গিরিজায়া_যদি হেমচন্দ্র তোমাকে গীড়ন করি 
থাকেন, তুমিশ্থানাস্তরে তার নিন্দা করিও । হেমচন্্র আধার প্রতি 
কোন অত্যাঁচার করেন নাই--মামি কেন তাহা নিন্দা সহিব ? 
তিনি রাজপুভ্র--আশদার স্বামী; তাহাকে পাষণ্ড বলিও ন1। 
গিরিজাঁয়া আরও রাগ করিল। বহ্ষত্রচিত পর্ণশব্য। ছিন্ন 
ভিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিতে লাঁগিল। কহিল, “পাষণ্ড বলিব 
এঞ্র-একবার বলিব” (বলিয়াই কতক গুলি শধ্যাবিন্যাসের পল্লব 
সদর্পেজলে ফেলিয়া দল “একবার বলিব--দ্শবার বলিব” 
(আবার পল্লব প্রচ্ষেপ )"শতবার বলিব” ( পল্লব প্রক্ষেপ ) 
“শতবার বলিব”ম্হাঁজাঁরবার বলিব ।” এইক্ধূপে সকল পল্লব 
জলে গেল» গিরিজায়। বন লাগিল, “পাষণ্ড বলিব ন1? 
কি দোষে তমাকে তিনি এত তিরস্কার করিলেন টু 
* মব। সে আমারই খ্েষআমি গুছাইয়া সকল কথ 
তাহাকে বলিতে পারি নাই--কি বলিতে কি বলিলাম । 
শি। ঠাকুরাণি! আপনার কপাল টিপিরা দেখ। 
মুণালিনী ললাট স্পর্শ করিলেন। 
*গি।$ কি দেখিলে? 


নৃ। বেদনা । 
গি। কেন হইল? 
মু। মনে স্ঝুইণ 


গিৰ তুমি হ্মজন্্রের অঙ্গে মাথা রাখিয়াছিলে-_ভিনি 
ফেলিয়। দরিয়া গিয়াছেন। পাতরে পড়িয়া তোমার মাথায় 
শাগিয়াছে। 

প্লণচ্গিনী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া দেখিলেন--কিছু* মনে 
পড়িষ্ী না। বলিলেন, “মনে হয় না; বোধ হয়, [মি 
আপনি পড়িয়। গিয়া থাকিব» 


স্বগালিনী। 


গিরিজাঁয়া বিস্বিতা হইল । বলিল, “ঠাঁকুরাপি,! এ সংসারে 
আপনি স্থখী 1” 

মূ। কেন? 

গি। আপনিরাঁগ করেন নখ! । 

য্ব। আমিই স্বখী--কিস্ত তাহার জন্ত নহে । 

গি। তবে কিছে 

মৃ। হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছি।, 


নবম পরিচ্ছেদ । 
7 
তি | 
গিরিজায়া কহিল, পগৃহে চল 1” মুণালিনী বলিলেন, 
শনগরে এ কিসের গোলযোগ *” ভখন যবনসেনা! নগর মন্থন 
করিতেছিল। 
তুমুল কোলাহল শুনিয়া উভয়ের শঙ্কা হইল। গিরিজাঁয় 
বলিলেন, “চল এই বেলা সতর্ক হইয়! ফাই ।” কিন্তু ছুই জন্‌ 
রাঁজপথের নিকট পর্যন্ত গিয়া দেখিলেন, গমনের কোন উপাযই 
নাই। অগত্য! প্রতাগমন করিয়া সরোবরাঁসৌপানে বসিলেন | 
গিরিজায়া বলিলেন, “যদি এখানে উহা আইসে %” 
মৃণালিনী নীরবে রহিলেন । গিরিজা! জ।পনিই বলিলেন 
“বনের ছায়ামধ্য এমন লুকাইব-_-কেহ দেখিতে পাঁইবে ন1। 
উভয়ে আপিয়া! সৌঁপানে।'পরি উপবেশন করিয়। রহিলেন । 
স্ণালিনী ক্লানবদনে গিরিজায়াকে কহিলেন, “গিরিজায়া, 
বু 'আমার যথার্থই সর্ধনাশ উপস্থিত হইল |” 
গি। সেকি? 
মূ। এই এক অশ্বারোহী গমন করিল; ইনি হেমচন্দ্র। 


স্বপ্রী। ৯৪৯ 


সথি--নগরে ঘোঁর যুদ্ধ হইতেছে ; যদি নিঃসহায়ে প্রভু পে? 
যুদ্ধে গিয়া থান্ছকশ--ন1 জানি কি বিপদে পড়িবেন। 

গিরিজায়| কোন উত্তর করিতে পারিল না 1১ তাহার নিদ্রা 
আমিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মৃণাপিনী দেখিলেন যে, গিরি- 
জায় খুমাইতেছে। 

মৃণালিনীও,৪একে আহারনিদ্রাভাবে ছুর্ুলা_-তাহাতে সমন্ত 
এ্ত্রিদিন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিঞ্তছিলেন, সুতরাং নিদ্রা! 
বাতীভত আর শরীর বহে না--ভাহারও জন্দ্রা আগিল। নিদ্রায় 
তিনি স্ব দেখিতে লাগিলেন । দেখিলেন যে, হ্মচন্ত্র একাকী 
সব্বদমরবিজয়ী &ইয়াছেন। মুখাঁলিনী যেন বিগধ়্ী বীনকে 
দেখিতে ডি দাড়াইুছলেন। রাজপথে, হেমচন্দ্রেব 
আগ্রে, পশ্চাঞ্চত, ক ভ-হস্তী, অশ্ব, রথাদি যাইতেছে । মুশালিনাকে 
যেন সেই সেনাতরঙ্গ ফেলিয়া দিয়া চরণদলিত করিয়। চলির! 
গেল-তথন হেমচন্দ্র নিজ সৈন্ধবী তুরঙগী হইতে অবতরণ 
করিয়া তাহাকে হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন। তিনি বেন হেমচন্ত্রকে 
বলিলেন, “ প্রভো ! আনেক যন্ত্রণা পাইরাছি ঃ দালীকে আর. 
ত্যাগ রিও না” হেমচন্দ্র যেন বলিলেন, “ আর কখন 
তোমায় তাগ করিৰ ন11৮ সেই কণ্ঠস্বরে যেন 

তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, “ আর কখন তোমায় ত্যাগ করিব 
না।” জা গ্রে ৩ এই কথা শুনিলেন। চঙ্ষু উন্নীলন 
করিঞেন--কি দেখ্ঠিলেন % যাহ! দেখিলেন, তাহ] বিশ্বাম হইল 
না। অঞ্রর__দেখিলেন সত্য ! হেমচন্দ্র সম্মুখে !1-হেমচন্জর 
বলিতেছেন-- আর একবার ক্ষমা কর--আর কখন তোমায় 
ত্যাগ্ঞ্রিব না।” 

€ নিরভিমানিনী, নির্লজ্জা মুণালিনী আবার তাহার ভ&লগা 

হই: স্বন্ধে মস্তক রক্ষা করিলেন । 


দশম পরিচ্ছেদ । 


প্রেম--নান। পাকার । 


আনন্দাশ্রপ্লীবিত'বদনা মুণালিনীকে হেমচন্ত্র হস্তে, ধরিয়া 
উপবন-গৃহাভিযুখে হইয়া! চলিলেন । হেমচন্দ্র সৃণালিনীকে 
একবার অপমানিতা, তিরস্কৃতা, পি করিয়। ত্যাগ করি€৮ 
গিয়াছিলেন, আবার আপনি আসিয়াই তাহাকে হৃদরে গ্রহণ 
করিলেন._-ইহা দেখিয়া গিরিজায়া বিশ্মিতা হইল? কিন্তু 
মুণালিনী একটি কথাও জিজ্জানা করিলেন না" -একটি কথাও 
কহিলেন না৷ আননাপরিরীব বির হই বসলে অশ্রক্রতি 
আবরিত করিয়া চলিলেন। গিরিজাঁয়াকে ডাকিত্ডে হইল না--. 
সে স্বয়ং অন্তরে থাকিয়া সঙ্গে সঙ্গে চিল । | 
উপবনবাটাকায় মৃণালিনী আমিলে তখন উভয়ে বহুদিনের 
হৃদয়ের কথা সকল ব্যস্ত করিতে লাগিলেন। তখন হেমচন্দ্র, 
যে যে ঘটনার মুণালিনীর প্রতি তাহার চিত্তের বিরাগ হইয়াছিল, 
আর যে যে কারণে দেই বিরাগের ধ্বংস হইয়াছিল, তা বলি- 
লেন। তথন যুণালিনী নে প্রকারে হৃধীকেশের গৃহ ত্যাগ 
করিয়াছিলেন, ষে প্রকারে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন, সেই সকল 
ৰলিলেন। তখন উভয়েই পূর্রবোদিত হৃদয়ে *-ত ভাব পরম্প- 
রের নিকট ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। এ্তথন উভয়েই কত 
ভবিষ্যৎস্থন্ধে কল্পনা করিতে লাগিলেন । তখন কতই নৃতন্‌ 
নৃতন প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইভে লাঁগিলেন। তখন উভয়ে নিতাস্ত 
নিপ,যোঞ্জনীয় কত কথাই অতি আবশ্তকীয় কথার স্থাঁগ 
'গ্রঙনহকারে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তখন কতা 
উভয়ে মোক্ষোম্ুখ অশ্রজল কে নিবারিত করিলেন, তখন 


প্রেম. নানা? প্রকার । ১৫১ 


কতবার উভয়ের মুখপ্রতি চাঁহিয়! অনর্থক মধুর হাঁসি হাসিলেন ; 
--সে হাসির অর্থ “আমি এখন কত স্থখী 1” পরে যখন 
প্রভাঁতোদয়স্ছচক পক্ষিগণ রব করিয়া উঠিল, *তখন কতবার 
উভয়েই ৰিশ্মিত হুইয়। ভাবিলেন যে, “আজি এখনই ব্াত্তি 
পোহাুল কেন ?”--আর সেই নগরমধ্যে যবন-বিপ্লীবের যে 
কোলাহল উচজ্কসিত সমুত্রের বীচি-রবন্ধৎ উঠিতেছিল--আজ 
স্থয়সাগরের তু্বরবেসে রব ডুবিয়! গেঁল। 

উসপবন-গ্হ্নে আর এক স্থানে আব একটা কাঁও হইতেছিল। 
দিখ্বিজয় প্রভুর আজ্জমত রাত্রিজাগরণ করিয়। গৃহ্রক্ষা) করিতে- 
ছিল, মুণালিনক লইয়া! যখন হেমচন্ত্র আইসেন, তখন 
সে দিখিযা* চিনিল। ৃপীদ্ছুনী তাহার নিকট অপরিচিতা 
ছিলেন না--ষ্য কারণে পরিচিত1 ছিলেন, তাহা ক্রমে" প্রকাশ 
'পাইতেছে। মুণালিনীকে" দেখিয়। দ্িখিজয় কিছু বিশ্মিত হইল, 
কিন্ত জিজ্ঞাসার সম্ভাবনা নাই ; কি কবে? ক্ষণেক পরে গিরি- 
জায়াও আসিল দেখিরা দিপ্বিজয় মনে ভাবিল- “বুঝিয়াছি-_ 
ইহাঁর। ছুই জন গৌড় হইতে আমাপ্িগের ছুই জনকে দেখিতে 
আপিয়াডে। ঠাকুরাণী যুবরাজকে দেখিতে আসিয়াছেন--আর 
এ ছু'ড়ি আমাকে দেখিতে আসিয়াছে সন্দেহ নাই।” এই 
ভাবিয়া দিপ্রিজর একবার আঁপনাঁর গেৌঁপ দাঁড়ি চুমরিয়া লইল, 
এবং ভাধিল, “ন্‌ ফ্ুব কেন?” আবার ভাবিল, “এ ছড়ি 
কিন্তু বর্ত নষ্ট_এক্‌)দ্িনের তরে কই আমাকে যে ভাল কণা! 
বলে নহি-ইকেবল আমাকে গালিই দেয়-"তবে ও আমাকে 
দেখিতে আসিবে, তাহার সম্ভাবনা কি? যাহা হউক একটা! 
পরীক্ষা ইঞকরিয়। দেখা যাউক। রাত্রি ত শেষ হইল--প্রভৃও 
ফিরি আসিয়াছেন ১ এখন আঁমি পাঁশ কাটিয়া! একটুকু গই। 
দেখি মাগী আমাকে খুঁজিয়া লয় কি না” ইহা ভাবয়। 
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দিগ্থিজ্য়। এক নিভৃত স্থানে গিয়া শয়ন করিল। গিরিজায় 
ভাহা দেখিল। 

গিরিজায়া 'তখন মনে মনে বলিতে লাগিল, “আমি ত 
মুণালিনীর দাসী-মৃণালিনী এ গৃহের কত্রী হইলেন অথবা 
হইবেন--তবে ত বাড়ীর গুহকন্ম করিবার অধিকার আমারই ।” 
এইরূপ মনকে প্রবোধ দয়া গিরিজায়! একগাছণ ঝাঁট! সংগ্রহ 
করিল এবং যে ঘরে দিশ্বিজয় শয়ন করিয়া আছে, সেই ঘর্ট্ 
প্রবেশ করিল। দিখ্বিজয় চক্ষু বুজিয়া আছে, পদধ্বনিতে বঝিল: 
যে, গিরিজায়। আসিল--মনে বড় আনন্দ হটিল--তবে ত গিরি- 
দায়! তাঁহাকে ভালবাঁসে ! দেখি গিরিজার্'" কি বলে? এই 
ভাঁবিরা দিগ্রিজয় চক্ষু বুজিয়াই হিল | অকম্মাৎ তুহার, পৃষ্টে 
চম্‌ দাম করিয়া ঝাঁটার ঘা পড়িতে লাগিল। “আঃ মলো 
ধরগুলায় ময়লা জগিয়! রহিয়াছে দেখ--একি? এক মিন্সে!" 
চৌর নাকি? মলো মিন্সে! রাজার ঘরে চুরি!” এই বলিয়া 
সাবার সম্মার্জনীর আঘাঁত। দিগ্বিজয়ের পিট ফাটিয়া! গেল। 

*ও গিরিজাঁয়া-আমি ! আমি !”--আমি। আমি । আরে 
ই বলিয়াই ত খাঙ্গর৷ দিয়া বিছাইয়! দিতেছি ।» এই" বলিধ!র 
পর, আবার বিরাঁশী দিক ওজনে ঝাটা পড়িতে লাগিল । 

পদোহাই ! দোহাই! গিরিজারা। আঁমি দিথিজর |» 

আবার চুরি করিতে এসে-আমি দিপ্থিনীয 1: দিশ্বিজয় কেরে 
মন্দে।” ঝাটার বেগ আর থামে না। 

দিপ্বিজয় এবার পকাঁতরে কহিল, “গিরিজাঁয়। আমাকে 
একেবারে ভুলিয়া গেলে ?” | 

গির্জার! বলিল, “তোর আমার সঙ্গে কোন্‌, গরুষে 
গঞ্জীপ রে মিন্সে রঃ 

দিখিজয় দেখিল নিস্তার নাই-রণে ভঙ্গ দেওয়াই পরামর্শ । 
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দিখি্গয় তখন অন্মপায় দেখিয়া, উর্ধশ্বাসে গৃহ হইতে পলাকগন 
করিল। গিরিজায় সন্মার্জনী হস্তে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
ধাবিপ্ত হইল । 


পপ পলা দিল 


একাদশ পরিচ্ছেদ । 


পুর্ব পরিচয় 1 

প্রভাতে হেমচন্দ্র মাধবাচার্যোর অনুসন্ধানে যাত্রা করিলেন । 
গিরিজায়। আপিয়াঞ্মণালিনীর নিকট বসিল। 

গিরিজায়া এখুণালিনীর হ খের ভাগিনী হইয়াছিল, সহদর 
হইয়ঃ ুষ্ুধূর সময় দুঃখের ঠন্ুছিনী সকল গুনিয়াছিল। আজি 
স্থথের দিনে*+সে কেন সুখের ভাগিনী না হইবে ঃ আজি 
সেইরূপ লন্ধদয়তার সহিত স্থখের কথ! কেন না শুনিবে ? 
গিরিজায়৷ ভিখারিণী, মু্ণালিনী মহাধনীর কন্তা-উভয়ে এতদূর 
সামাজিক প্রভেদ। কিন্তু ছুঃখের দিনে গিরিজায়া মুণালিনীর 
একমাত্র সুহৃ্, সে সময়ে ভিখারিণী আর রাজপুরবধূতে প্রভেদ 
থাঁকে ন+; আজি সেই বলে গিরিজায়। মৃণালিনীর হৃদয়ের 
সুখের অংশাধিকারিণী হইল । 

যে আলাপ হইতেছিল, তাঁহাতে গিরিজায়৷ বিশ্মিত ও প্রীত 
হইতেছিল। কে মু্জলেনীকে জিজ্ঞাসা করিল; “তা এত দিন 
'এমন কথা প্রকাশএ্রধ নাই কি জন্য ?* 

রম এট দিন রাজপুত্রের নিষেধ ছিল, এজন্য প্রকাশ করি 
নাই। এক্ষণে তিনি প্রকাশের অন্ুমৃতি করিয়াছেন, এজন 
্রস্ধাস্টগকরিতেছি । | 

ঈগি। ঠাকুরাণি! সকল কথা বল ন1? আমার গুগিয়! 
বড় তৃপ্বি হবে। 


১৫৪ স্বণালিনী ।। 


তখন মুণণলনী বলিতে আরম্ভ করিলেন, 

«আমার পিতা একজন বৌদ্ধমভাঁবলম্বী শ্রেস। তিনি 
অত্যন্ত ধনী ও যথুরারাজের প্রিয়পাত্র ছিলেন-_মথুরার রাজকন্যার 
সহিত আমার সখীত্ব ছিল।৮ 

আমি একদিন মথুরার রাজকন্তার সঙ্গে নৌকায় 'বকুনাব 
জলবিহারে গিয়াছিলাগ॥ তথার অকম্মত প্রবন্থ ঝড়বৃষ্টি আরস্ত 
হওয়ায়, নৌকা জলমধ্যেডুবিল। বাজকন্যা প্রভৃতি অনেকে” 
রক্ষক ও নাবিকদের হাতে রক্ষা পাইলেন । আমি ভাসিরা 
গেলাম । দৈবযোগে এক বাজপুন্র সেই সময়ে নৌকায় 
বেড়াইতেছিলেন। তাহাকে তখন চিনির্তগব না_-তিনিই 
হেমচন্দ্র। তিনিও বাতাসের ৫য় নৌকা তীরে ল্ইিতে- 
ছিলেন । জল্মধ্যে আমর মুল দেখিতে প্ইর্য ক্যং জলে 
পড়িয়া আমাকে উঠাইলেন । আমি তখন অজ্ঞান। হেমচক্জ 
আমার পরিচয় জানিতেন না। তিনি তখন তীর্ঘদর্শনে মথু- 
রায় আসিয়াছিলেন। তাহার বাসায় আমায় লইয়! গিয়া 
শুশ্রধা করিলেন । আমি জ্ঞান পাইলে তিনি আমার পরিচয় 
লইয়|! আমাকে আমার বাপের বাড়ী পাঠাইবার 'উদ্যোগ 
করিলেন । কিন্তু তিন দিবস, পর্য্যন্ত ঝড়বৃষ্টি থামিল, না। 
এরূপ ছুর্দিন হইল যে, কেহ বাঁড়ীর বাহির হইতে পারে না। 
সুতরাং তিন দ্রিন আমাদিগের উভয়কে এক 1(ড়ীতে থাকিতে 
হইল। উভয়ে উভয়ের পরিচয় পাইলাম ৫ কেবল কুল£পরিচয় 
নহে--উতয়ের অন্তঃকরণের পরিচয় পাইলাম । তখন আমার 
বয়স পনের বৎসর মাত্র । কিন্তুসেই বয়সেই আঁমি তাহার 
দাপী হইলাম। সে কোমল বয়সে সকল বুঝিতাম না হম- 
চন্ত্র্চে দেবতার ন্যায় দেখিতে লাগিলাম। তিনি যাহা ধলি- 
তেন, তাহা পুরাণ বলিয় বোধ হইতে লাগিল । তিনি 
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বলিলেন, বিবাহ কর |” সুতরাং আমারও বোধ হইল, ইহ! 
অবস্র্ততু চতুর্থ দিবসে, ছুর্যযোগের উপশম দেখি! 
উপবাস করিলাম; দিপ্বিজয় উদ্যোগ করিয় দিল। তীর্থ 
পর্যটনে বাঁজপুভ্রের কুলপুরোহিত সঙ্গে ছিলেন। তিনি 
আমাদ্দিগের বিবাহ দিলেন ।” 

গি। কল্টা সম্প্রদান করিল কে % 

মৃ। অন্দ্ধতী স্তামে আমার এক প্রাচীন কুটুম্ব ছিলেন। 
তিনি সম্বন্ধে মার ভগিনী হইতেন। আমাকে বালককাল হইতে 
লালনপালন করি্জাছিলেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত ম্েহ 
করিতেন, আমীর সকল দৌরাজ্মা সহা করিতেন। আমি 
তাহার ষ্নধ্ম "করিলাম ৯ থিজয়, ফোন ছলে পুরমধ্যে 
তাহাকে সন্থাদ পাঠাইয়]! দিয়া ছলক্রমে হেমচন্দ্রের গৃহে 
তাহাকে ভাকিয়! আতর, ॥ অকন্ধতী মনে জানিতেন, আমি 
যমুনায় ডুবির মরিয়াছি। তিনি আমাকে জীবিত দেখিয়া 
এতই আঁহলাদিত হইলেন যে, আঁর কোন কথাতেই অসন্তষ্ট 
হইলেন না। আমি যাহা বলিলাম, তাহাতেই স্বীকৃত হই- 
লেন % তিনিই কন্যা সম্প্রদান করিলেন । বিবাহের পর মাসীর 
সঙ্গে বাপের বাড়ী গেলান। সকল কথ! সত্য বলিয়া কেবল 
ধিবাহের কথা লুকাইলাম। আমি, হেমচন্দ্র, দিখ্বিজয়, কুল- 
পুরোহিত, শ্ীর*অরুন্ধতী মাসী ভিন্ন এ বিবাহ আর কেহ 
জাত ন। । অগ্র্য*তুমি জানিলে। 

গি। মাধবাচাধ্য জানেন না? 

যু। না। তিনি জাঁনিলে সর্বনাঁশ হইত। মগধরাজ 
ভারী হইজে অবস্ত শুনিতেন। আমার বাপ বৌঠ,৯ মগধরাজ 
বৌদ্ধের বিষম শক্র। 

গি। ভাল তোমার বাপ যদি তোমাকে এ পর্য্যস্ত কুমারী 
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বলিয়া! জানতেন, তবে এত বয়সেও তোমার বিবাহ দেন নাই 
কেন ? 

মা! বাপের দোষ নাই। তিনি অনেক যত্ করিয়াছেন, 
কিন্তু বৌদ্ধ স্থপাত্র পাওয়া স্ুকঠিন; কেন না বৌদ্ধধন্্ প্রার 
লোপ হইয়াছে। পিতা! বৌদ্ধ জামাতা চাহেন, অথচ বূগাত্রও 
চাহেন। এন্প একটি পাওয়া গিয়াছিল, সে দামার বিবাহের 
পর। বিবাহের দিনস্থির হইয়া সকল উদ্যোগও হইয়াছিঁ 
কিন্ত আমি সেই সময়ে জর করিয়া বদিলাম। পাত্র অন্যত্র 
বিবাহ করিল। 

গি। ইচ্ছাপূর্বক জর করিয়াছিলে ? 

মু। হাঁ, ইচ্ছাপূর্বক । আ্গাদগের উদ্য।নে একট, কুয়া 
আছে, ভাহাব জল তব্হ স্প্শ করেন, তাহাঞ্চ পানে বা 
স্নানে নিশ্চিত জর । আদি রাত্রে গোপনে সেই জলে নান 
করিরাছিলান। ূ 

গি। আবার সম্বন্ধ হইলে, সেইরূপ করিতে ? 

ম। সন্দেহ কি? নচেৎ হেমচন্দ্রের নিকট পলাইয়! 
বাইতাম। 

পি। মথুরা হইতে মগধ এক মাসের পথ। স্ত্রীলোক 
হইয়| কাহার সহায়ে পলাইতে ? 

মূ। আমার সহিত সাক্ষাতের জন্য শ্মের্টজ মথুবার় এক 
দোকান করিয়া আপনি তথা রত্রদান ৭াণক্‌ বলিয়া পরিচিত 
হইয়াছিলেন | বত্মরে একবার করিয়া তথায় বাণিজ্য করিতে 
আদিতেন। যখন তিনি তথায় না থাকিতেন, তখন দি্িজয় 
তথায় "সাহার দোকান রাখিত। দিগ্বিজয়ের প্রতি “্াদেশ 
ভিল (ঘ. যখন আমি যেরূপ আজ্ঞা করিব, সে তখনই মেক্িপ 


করিবে । স্থৃতরাং আমি নিঃসহাঁয় ছিলাম না। 


পরামর্শ * ১১৫৭ 


কথা সমাপ্ট হইলে শিরিজাা বলিল, ঠাকুবাণি ! আমি 
একটি, বড়»গুরুতর অপরাধ করিয়াছি । আমাকে মার্জন! 
করিতে হইবে। আমি ভাহার উপধুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
স্বীকৃত, আঁছি।” 

মু।” কি এমন গুরুতর কাঁজ করিলে? 

গি। দিখ্বিবীয়টা তোমার হিতকারী'তাহা আমি জাঁনিতাঁম 
না+আমি জাঁনিতাঁম, ওটা অতি অপদার্থ । এজন্য আমি প্রভাতে 
তাহাকে ভালরূপে ঘা কত বাটা দিয়াছি। তা ভাল করি 
নাই। 

মণালিনী হাঠিয়া বলিলেন, "তা কি গ্রাদশ্চিত্ব করিবে ই” 

পি অ্ঠখারীর মেসের বিউপবিবাহ হয়? 

মু। (গার্সিরা) কবিনেই হয়। 

গি। তবে আদি খেেল্পুটোদার্থটাকে বিবাহ করিব--আাঁব 
কৈ করি? 

এণানিনী আবার হাসিয়া বলিলেন, "তবে আজি তোগাঁর 
গায় হলুদ দিব ।” 


পপ পাপী 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ? 


ই পাপা 


পরামর্শ । 


হেমচুন্ মাধবাচার্ষ্যের বসতিস্থলে উপস্থিত হুইয়! ফেখিলেন 
যে, জীাচীরধ্য জপে নিযুক্ত আছেন। হেমচন্দ্র প্রণাম করিয়া 
সচিন, 

“আমাদিগের সকল ঘত্ব বিফল হইল। এখন ভূত্যের 


১৫৮ ফণালিনী / 


প্রতি আর কি আদেশ করেন? যবন গৌড় অধিকার কবি- 
সাছে। বুঝি, এ ভারগভূমির অদৃষ্টে যবনের দাসত্ব, বিধিলিপি । 
নচেৎ বিনাবিশ্বাদে যবনের1! গৌড়জয় করিল কি প্রকারে ? যদি 
এখন এই দেহ পণ্তন করিলে এক দিনের তরেও জন্মভূমি দস্থার 
ভাঁত হইতে মুক্ত হয়, তবে এইক্ষণে তাঁহ। করিতে প্রস্ত 'আছি। 
সেই অভিপ্রায়ে রাঁঞ্ছে যুদ্ধের আশায় নগরমধ্যে। অগ্রসর হ্ইক়া- 
ছিলাম-_কিন্ত যুদ্ধ ত দেখিলাম না। , কেবল দেখিলাম “বে, 
এক পক্ষ আক্রমণ করিতেছে, অপর পক্ষ পলাইভেছে |” 

মাঁধবাচাধ্য কহিলেন, “বৎস | হুঃখিফ হইও ন!। দৈব- 
নির্দেশ কখন বিফল হইবার নহে । আমি যথ্ণা গণনা করিয়াছি 
যে, ঘবন পরাভূত হইবে, ডুন নিশ্চয়ই জানি চ্চাহার! 
পরাভূত হইবে। যবনেরা নবদ্বীপ অধিকাব ফবিয়াছে বটে, 
কিন্তু নবদ্বীপ ত গৌড় নহে, প্রধান রাজ! সিংহাসন 
ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিঞাছেন, কিন্তু এই গৌড়রাজ্যে 
অনেক করপ্রদ রাজা আছেন ; তাহারা ত এখনও বিজিত 
হয়েন নাই। কে জানে যে, সেই সকল রাজা একত্র হইর। 
প্রাণপণ করিলে, ষবন বিজিত না হইবে?” 

হেমচন্ত্র কহিলেন, “তাহার অল্পই সম্ভাঁবন1 1৮ 

মাঁধবাচাধ্য কহিলেন, জ্যোতিষী গণনা মিথ্যা হইবার 
নহে; অবন্ত সফল হইবে। তবে ্বশমাঁন্ি এক ভ্রম হইয়া 
থাকিবে । পুর্বদেশে যবন পরাভূত হইবে-ইহার্তে আমবা 
নবদ্বীপেই যবন জর করিবার প্রত্যাঁশ। করিয়াছিলাম। কিন্ত 
গৌড়রাজ্য ত প্রক্কত পূর্ব নহে__কামরূপই পূর্ব । বোধ হর, 
তর্থায়ই আমাদিগের আঁশ। ফলবতী হইবে।» 

“হে। কিন্ত এক্ষণে ত ববনের কামরূপ যাওয়ার খুকান 
সম্ভাবন। দেখি না। | 


ঈারামর্শ । ১৪৯ 


মা! এই বনের! ক্ষণকাল স্থির নহে। গৌড়ে ইহার! 
স্ুস্থির,হইলেছ কামরূপ আক্রমণ করিবে। 

হে। তাঁহাঁও মানিলাম । এবং ইহারা যে কামরূপ আক্রমণ 
করিলে পরাজিত হইবে, ভাহাও মানিলাম। কিন্তু তাহা হইলে 
আমার ফ্সিতৃরাঁজ্য উদ্ধারের কি সছুপাঁয় হইল ? 

মা। এই যধনেরা এ পধ্যন্ত পুনঃ পুনঃ জয়লাভ করিয়া 
য় বলিয়া রাজগঞ্মধো রি হইয়াছে। ভয়ে কেহ 
তাহাদের বিরোধী হইতে চাহে না। তাহারা একবার মাত্র 
পরুজিত হইলে তাহদিগের সে রা আর থাকিবে না। 
তখুন ভারতবর্ষীয় তাবৎ আ্ঝার্ধ্যবংশীয় রাজারা ধৃতাস্্ব হইয়! 
উঠিবেদ। ্স্ছুলে এক হইয়া ্টস্ত্রধারণ করিলে যবনেরা কত 
"দিন তিষ্িবে ₹ 
7 হে। গুরুদেব! আখ আশাম'ত্রের আশ্রয় লইতেছেন 
-আমিও তাহাই করিলাম । এক্ষণে আমি কি করিব_- আচ্ছা 
করুন € 

মা। আমিও তাহাই চিন্তা করিতেছিলাষ। এ নগব- 
মধ্যে তোক্নীর আর অবস্থিতি কর! অকর্তব্য ; কেন না ঘবনেবা 
তোমার মৃত্যুসীধন সঙ্কল্প করিয়াছে । আমার আজ্ঞা তুমি 
অদ্যই এ নগর ত্যাগ করিবে। 

হে” কোথার্ বি? 

মা ] আমার সঙ্জকামরূপ চল । 

হেমচন্ অধোবদন হইয়া, অপ্রতিভ হইয়া, মৃদু মুছ কহি- 
লেন মৃর্যালিনীকে কোথায় রাঁখিয়! যাঁইবেন %৮ 

ফাঁদ বিন্মিত হইয়া কহিলেন, "পে কি! আমি 
ভাবিটতছিলাম যে, তুমি কালিকাঁর কথায় মুণালিনীকে চিত 
হুইতে দুর করিয়াছিল !” 


১৬০ ফণালিনী 1 


হেমচন্্র 'পূর্বের ন্যায় মুছুভাবে বলিলেন, “্ষুণালিনী 
অভ্যাজ্য। তিনি আমার পরিণীতা স্ত্রী” 

মাঁধবাচার্ধা চমত্কৃত হইলেন। রুষ্ট হইলেন। ক্ষোভ 

করিরা কিলেন, “আমি ইহার কিছু জানিলাম ন1?” 

হেমচন্দ্র তখন আদ্যোপান্ত তাহার বিবাহের বৃ্তান্তপবিবরিত 
করিলেন । শুনিয়। ম।ধবাচার্ধ্য কিছুক্ষণ মৌর্ন হইয়া রিলেন। 
কহিলেন, “যে স্ত্রী অস্দাঁচারিণী, সে ত শাস্্ানুনারে ত্যার্জাণ। 
মুণালিনীর চরিত্রসন্বন্ধে যে সংশর, তাহ! কালি গরকাশ 
খগিয়|ছি ৮ 

তখন হেমচন্ত্র ব্যোমকেশের বৃত্তাস্ত সচল প্রকাশ কবিষা 
বলিলেন । শুনিরা মাধবাচ4% আনন্দ, শ্রকশি' কৃ্িলেন। 
কহিলেন, 

“বৎস ! বড় প্রীত হইলাম ৪*-“তাঁার প্রিয়তমা” এব? 
গুণব-তী ভার্ধাকে তৌমাঁর নিকট হইতে বিধুক্ত করিয়া শোঁমাকে 
অনেক রেশ দিয়াছি। এক্ষণে আশীর্বাদ করিতেছি, তোমরা 
দীর্ঘজীবী হইর়1 বহুকাল একত্র ধর্মাচরণ কর। যদি তুমি 
এক্ষণে সন্্রীক হইয়াছ, তবে তৌমাকে আর আমি অমার সঙ্গে 
কামরূপ যাইতে অনুরোধ করি না। আমি অপ্রে যাইতেছি । 
যখন সময় বুঝিবেন, তখন তোমার নিকট কামরূপাঁধিপতি দত 
প্রেরণ করিবেন । এক্ষণে ভুমি বধূকে লইঞ্পানথুরায় গিরা বাস 
কর--অথবা অন্ত অভিপ্রেত স্থানে বাঁস কনিও 1৮ 

এইরূপ কথোপকথনের পর, হেমচন্দ্র মাঁধবাঁচার্য্যের নিকট 
বির হইপেন। মাঁধবাঁচাধ্য আশীর্বাদ, আলিঙ্গন করিয়ং 
সাঙ্লাচনে তাহাকে বিদায় করিলেন । 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 





মহম্মদ আলির প্রায়শ্চিত্ত | 


খে রাত্রে ঞ্পাধানী যবনসেনাবিঞ্ণ্ে পীড়িতা হইতেছিল, 
সই রাত্রে গশুপড়ি একাকী কানুগারে অবরুদ্ধ ছিলেন । 
ন্িশাবশেষে সেনাবিপ্লব সমাপ্ত হইয়। গেল। মহম্মদ আলি 
তখন তাহার সম্তা্নণে আদিলেন। পশুপতি কহিলেন, 

“যবন 1--ঞ্ঠায়সম্তাধণে আর আবস্তক নাই। একবার 
তোস্ত্রারই, চ্পিরগন্তাষণে বিশ্রী করিয়া এই অবস্থাপন্ন হইরাছি । 
বিপশ্মী বরন্ঠক বিশ্বাস করিবার যে ফল, তাহা! প্রাপ্ত হইয়াছি । 
এখন আমি মৃত্যু শ্রেয়ঃকলনা করিয়া অন্য ভরস। ত্যাঁগ করি- 
য়াছি। তোমাদিগের কোন প্রিয় সম্ভাষণ শুনিব না।৮ 
. মহম্মদ আলি কহিল, “আমি প্রভুব আজ্ঞা প্রতিপালন 
করি। প্রভুর আগ্ঞা প্রতিপালন করিতে আসিয়াছি। আপনাখে' 
ববনঝেঞজা পরিধান করিতে হইবে ।৮ 

পশুডপতি কহিলেন, “ সে বিষরে চিত্ত প্তির করুন। আমি 
এক্ষণে মৃত্যু স্থির করিসাছি। প্রাণত্যাগ করিতে স্বীকৃত আছি 
_কিন্তু ববনধনরীতন্তলঘন করিব না।” ্‌ 

। আপনান্রে্এক্ষণে যবনধর্ম অবলম্বন করিতে বলিতেছি 
না। কেবল রাজপ্রতিনিধির তৃপ্তির জন্য যবনের পোষাক 
পরিধান করিতে বলিতেছি। 

পু ত্রা্ণণ হইয়া! কি জন্ত প্রেচ্ছের বেশ পরিব । 

ম। আপনি ইচ্ছাপুর্ববক না পরিলে, আপনাকে বল্বক 
পর্াইব। অস্বীকারে লাভের ভাগ অপমান। 


১৬২ সণালিনী। 


পশুপতি 'টত্তর করিলেন না। মহম্মদ আলি স্বহস্তে 
তাহাকে যবনন্ববশ পরাইলেন। কহিলেন, “অ”মার ,সঙ্গে 
আস্মল।” 

প। কোথায় যাইব? 

ম। আপনি বন্দী-_জিজ্ঞাসাঁর প্রয়োজন কি? 

মহম্মদ আলি তীহাঁঠুক সিংহদ্বারে লইয়! চলিলেন। যে বাজি 
পশুপতির রক্ষায় নিযুক্ত ছিল, সেও সঙ্গে'সঙ্গে চলিল। 

দ্বারে প্রহরিগণের জিজ্ঞাসামতে মহগ্মদ আলি আপন পরিচয় 
দিলেন; এক সঞ্েত করিলেন। প্রহা'রাণ তাহাদিগকে 
যাইতে দিল। সিংহদ্বার হইতে দ্িক্রান্ত হইয়া তিনজনে কিছু 
দুর বাঁজপথ অতিবাহিত করিলের্না। তখন যবনসেন' গসগবমস্থন 
সমাপন করিয়। বিশ্রাম করিতেছিল। সুতরাং রাজপথে আর. 
উপদ্রব ছিল না। মহম্মদ আলি কঙ্গিল্রেন, 

“্বর্শাধিকার! আপনি আমাকে বিনাদোষে ভিরস্কাৰ 
করিয়াছেন। বখতিয়ার খিলিজির এরূপ অভিপ্রায় আমি 
কিছুই অবগত ছিলাম না। তাহা হইলে আমি কদাচ রবঞ্চ- 
কের বার্তীবহ হইয়া]! আপনার নিকট যাইতাম না । যাহা হউক, 
আপনি আমার কথায় প্রত্যয় করিয়া! এরূপ ছর্দশাপন্ন হইয়]- 
ছেন, ইহাঁর যথাসাধ্য প্রায়শ্চিস্ত করিলাম। গঙ্গাতীরে 
নৌক] প্রস্তুত আছে-আপনি যথেচ্ছ সর্নে প্রস্থান "করুন । 
আমি এইখান হইতে বিদায় হই) 

গশুপতি বিম্ময়াপন হইয়া অবাক হইয়! রহিলেন। মহম্মদ 
আলি পুনরপি কহিতে লাগিলেন, “সাপনি এই রাত্রি মধ্যে 
এ নগরী ত্যাগ করিবেন। নচেৎ কাল প্রাতে খবনর 
সন্ছর্ত আপনার সাক্ষাৎ হইলে প্রমাদ ঘটিবে। খিলিলৈর 
আজ্ঞার বিপরীত আচরণ করিলাম--ইহার সাঙ্গ এই প্রহরী | 
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ইতরাং আত্মরক্ষার জন্ত ইহাকেও দেশাস্তর্িত করিলায। 
হাকেও জাপনাঁর নৌকায় লইয়া যাইবেন ।: 

এই বলিয়! মহম্মদ আলি বিদায় হইলেন। পগুপতি 
কয়তুকাল বিশ্ময়াপন্ন হইয়! থাকিরা গঙ্গাতীরাভিমুখে চলিলেন। 





সি: 
চতুদ্দশ পরিচ্ছেন্দ। 
্তুমৃত্তির বিনর্জন | 

মহন্মদ আলির নিকট বিদায় হুইয়!, রাঁজপথ অতিবাছিত 
করিঞ্জ পঞ্জপ্ুঁতি ধীরে ধীরে শীলেন । ধীরে ধীরে চলিলেন-*- 
সযবনের কৰরাগার হইতে বিমুক্ত হইয়াও দ্রতপদক্ষেপণে তাহার 
প্রবৃত্তি জন্মিল না । রাজপ্রু বাহ দেখিলেন, তাহাতে আপ- 
নার* মনোমপ্যে আপনি। মরিলেন। তাহার প্রতিপদে মৃত 
নাগরিকের দেহ চরণে বাজিতে লাগিল ; প্রতিপদে শোণিতসিক্র- 
কর্দমে চরণ আর্্র হইতে লাগিল। পথের ছুই পার্খে গৃহাবলা 
জনশৃন্ত-&বহুগৃহ ভন্মীভূত; কোথায় বা তপ্ত অঙ্গার এখনও 
জ্বলিতেছিল। গৃহাত্তরে দ্বার তগ্র--গবাক্ষ তগ্র--প্রকোষ্ঠ ভগ্ন 
--তদ্বুপরি (মুতদেহ ! এখনও কোন হতভাগ্য মরণযন্ত্রণায় 
অমানুষ্কিক কাষ্টরঞ্টরে শব্দ করিতেছিল। এ সকলের মুল 
'তিনিইট্ট, দাকণ লেক্জতের বশবশ্ হইয়া! তিনি 'এই ,রাজধাঁনীকে 
শ্রশানভূমি করিয়াছেন। পশুপতি মনে মনে স্বীকার করিলেন 
যে, তিনি প্রাণদণ্ডের যোগ্যপাজ্্র বটে-কেন মহম্মদ আলিকে 
কলক্গিপরকরিয়া কারাগার হইতে পঙ্গায়ন করিলেন ?* যন 
তাহাকে ধৃত করুক--মভিপ্রেত শান্তিপ্রদান করুক-"মনে 
করিলেন, ফিরিয়া যাইবেন। মনে মনে তখন ইষ্দেবীকে 
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শ্মরণ করিলেনত্ব-কিস্ত কি কামনা করিবেন? কাঁমনার বিষয় 
আর কিছুই নাক্। আকাশ প্রতি চাখিলেন। গগনের সকষত্র- 
ন্তরগ্রহমওনী-বিভূষিত সহাস্ত পবিভ্র শোভা তীহার চক্ষে সহিগ 
না-_তীব্র জ্যোতিঃসম্পীন্ডতের স্ায় চক্ষু মুদ্রিন্ধ করিলেন। 
সহসা অনৈসর্গিক ভয় আসিয়া তাহার হৃদয় আচ্ছন্ন করিল__ 
অকারণ ভয়ে তিনি" খর পদক্ষেপ করিতে *পারিলেন না। 
সহস1 বণহীন হইলেন বিশ্রাম করিবার জন্ত পথিার্ধর | 
উপবেশন করিতে গিয়া! দেখিলেন--এক শবাসনে উপবেশন' 
ক্ষরিতেছিলেন। শবনিজ্রত রক্ত ভাহার'বসনে এবং অঙ্গে 
ধাগিল। তিনি কণ্টকিত-কলেবরে পুনরুথার্ন করিলেন। আর 
ঈাড়াইলেন না । ক্রতপবে চলুন । সহসা অর”এক, কথ! 
মনে পাড়িল--তীহার নিজবাটা£ তাহ! কি যবনহৃস্তে রক্ষা 
পাইয়াছে? আর মে বাটান্তে বে. কু্জমমপী প্রাণ-পৃত্তলীরকো 
লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার কি হইয়াছে? মনোয়নার 
কি দশা হইরাছে, তাহার প্রাণাধিকা, তাহাকে পাপপথ 
হইতে পুনঃ পুনঃ নিবারণ করিরাছিল, সেও বুি তাহার পাপ- 
সাগরের তরঙ্গে ডুবিয়াছে । এ যবনসেনাপ্রবাহে গে কুহম- 
কলিক। না জানি কোথায় ভাপিয়া গিয়াছে। 

পশুপতি উন্মভের ন্যায় আপন ভবনাতিমুখে ছুটিলেন। 
আপনার ভবনসন্মুথে উপস্থিভ হইলেন ঠদেখিলেঞ্, যাহ 
ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিাছে--জলস্ত' পর্বতের যা তাহার 
উচ্চচুড় অট্টালিকা অগ্রিময় হইয়া! জলিতেছে। 

ৃষ্টিমাত্র হতভাগ্য পণুপতির প্রতীতি হইল যে, যবনেরা 
তাহা্জ পৌরজন সহ মনোরমাকে বধ করিয়া গৃহে আধ “দিয়া 
গিয়াছে । মনোরম] যে গ্লাঁয়ন করিয়াছিল, তাহ! তিথিণকিছু 
জানিতে শারেন নাই। 
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নিকটে কেহই ছিল না যে, ভাইকে এ সন্বাঞ্চ প্রদান করে । 
জীার বিকু চিন্বের সিদ্ধান্তই তিনি গ্রহণ কর্মিলেন। হলাহল- 

লস পরিপূর্ণ হইল--হৃদয়ের শেষ ভত্রী ছিডিল। তিনি 
কিয়ত্ক্ষণ বিক্ফারিত নয়নে দহ্ানাঁন অট্রালিক! প্রতি চাহিয়! 
রহিলৈন-_মরণোনুখ পতঙ্গবৎ অন্পক্ষণ বিচিলশরীরে একস্থানে 
অবস্থিতি করিষ্ছলন-শেষে মহাবেগেঞ্গসেই অনলতরঙ্গনব্যে 
লিপ দিলেন । সঙ্গের প্রহরী চদক্ি হইয়া রহিল। 
* মহাবেগে পণুপতি জলন্ত দ্বারপথে পুবমপ্যে প্রবেশ করি- 
লেন। চরণ টা হইল-_অর্গ দগ্ধ হইল--কিন্তু পশুপতি 
'কিরিলেন না । জজঅগ্িকুণ্ড অতিক্রম কবিষা আপন শরনকক্ষে 
গমন্ধ কুরলন*_কা হাক দেখিলেন না। দগ্ধশরীরে কক্ষে 
কক্ষে ছুট বেড়াইতে লাগিলেন তীহার অস্তরমধ্যে যে 
রস্ত অগ্নি জলিতেছিল-ম্তাহাতে তিনি বাহক দাহযন্ত্রণা 
অকুভূত করিতে পারিলেন না । 
. ক্ণে ক্ষণে গৃহের নৃতন নৃতন থণ্ড সকল অগ্রিকর্ভক 
আক্রান্ত হইতেছিল। আক্রান্ত প্রকোষ্ঠ বিষম শিখা আকাশ- 
পথে উঞ্খত করিস ভয়ঙ্কর গঞ্জন করিতেছিল। ক্ষণে ক্ষণে 
দগ্ধ গৃহাংশ সকল অশনিসম্পাত শব্দে ভূতলে পড়িয়া বাইতে- 
ছিল । ধুম, ধুলি, ভৎসঙ্গে লক্ষ লক্ষ অপ্রিশ্কলি্নে আকাশ 
অদৃশ্য ঞুইতে লঙ্গঞ্ডি। 

[নলসহ্ে রি আরণ্যগজের স্যাঁয় পশুপতি অগ্নিমধ্যে 
উত্তত্ততঃ“ শদাসদাসী স্বজন ও মনোরযার অন্বেষণ কযিয়। 
বেড়াইতে লাগিলেন । কাহারও কোন চিহ্ন পাইলেন না ।-₹ 
হত্বাশ্ুগ্ছইলেন । তখন দেবীর মন্দির প্রতি তাহার জন্তিপাত 
হইঈল। দেখিলেন, দেবী অষ্টভূজার মন্দির অগ্নিকপ্ভুক অক্রান্ত 

হইয়া জলিতেছে। পশুপৃত্তি পতঙ্গব্ তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন । 


১৬৬ স্খীলিনী । 


দেখিলেন, অনন্য গুলমধ্যে অদগ্ধা শ্বর্ণ প্রতিমা বিরাঁজ করিতেছে । 
পশুপতি উন্মত্তেক্ক স্তায় কহিলেন, 

“মা ! জগদন্থে! আঁর তোমাকে জগদস্বা বলিব না। আর 
তোনায় পুজা করিব না। তোমাকে প্রণামও করিব না। 
আশৈশব আমি কায়মনোবাক্যে তোমার সেবা করিলাম 
পদধ্যান ইহজন্মে সাঁর' কিরিয়াছিলাম_-এখন, রী এক দিনের 
পাপে সর্ধন্ম হারাইলামণ তবে কি নন্য তোমার পূর্, 
করিয়াছিলাঁম ? কেনই বাঁ তুমি আমার পাঁপমর্তি অপনীত না 
করিলে ?5 

মন্দিরদহন অগ্নি অধিকতর গুবল হইয়া গার্জিয়া উঠিল ॥, 
পশুপতি তথাপি প্রতিমা! সম্বোধর্ন করিয়া বলিতে 'লগিগেন, 
“ত্র দেখ! ধাতুমূর্তি!_ তুমি ধাতুমৃত্তি মাত্র, দেবী নহ-- দেখ 
অগ্নি গর্জিতেছে। যে পথে আঙ্ছুর -প্রাণাধিক! গিয়াছে_- 
সেই পথে তোমাকেও প্রেরণ করিবে । কিন্তু আমি অগ্িকে 
এ কীর্তি রাখিতে দিব নাঁ-আমি তোমাকে স্থাপনা করিয়া, 
ছিলাম_-আমিই তোঁমাকে বিনর্ঞন করিব। চল! ইষ্টদেৰি ! 
তোমাকে গঙ্গার জলে বিসঞ্জন করিব | 

এই বলিয়! পশুপতি প্রতিমা উত্তোলন আকাজ্ষায় উভয় 
হস্তে তাহা ধাঁরণ করিলেন। সেই সময়ে আবার অগ্নি গর্জিরা 
উাঠল। তখনই পর্বতবিদারানুরূপ প্রবঙ্গ' শর্দ হইল দগ্ধ 
মন্দির, আকাশপথে ধুলিধূমভম্ম সহিত অগ্নিন্ধ,! লিঙ্গরাশি!প্ররণ 
করিয়া, চূর্ণ হইয়া পড়িস্থা গেল। তন্মধ্যে প্রতিমা সহিত 
পশুপতির,সজীবনে সমাধি হইল। 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 





অন্তিমকাঁলে । 


পশুপতি জ্বয়ং অষ্টভূজার অর্চনর* করিতেন বটে-_ কিন্ত 
কঈথাপি তাহার নিত্যু সেবার জু ছুর্গাদাস নামে এক জন 
ক্ষণ নিধুক্ত ছিলেন । নগরবিপ্নীবের পদ দিৰস হুর্গাদাস 
ক্র হইলেন ৫ দ্ত্রশুপতির গৃহ ভক্মীভূত হইয়! ভূমিসাঁৎ হই- 
'াছে । তখনগু্ান্মণ অষ্টভূজার মুর্তি ভন্ম হইতে উদ্ধার করিয়া 
আপ্মুন গ্রে স্থাপন করিবি, সন্ধর করিলেন। যবনেরা নগর 
লুঠ করিস হইলে, বখতিয়ার খিলিজি অনর্থক নগরবানী- 
"দিগের পীড়ন নিষেধ. করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং এক্ষণে 
সাঁছস করিয়া বাঙ্গানিরার্সিরাজপথে বাহির হইতেছিল। ইহ! 
দেখিয়] ছুর্গাদাস অপরাহে অই্রতুজার উদ্ধারে পশুপতির ভৰনা- 
ভিমুখে যাত্রা করিলেন। পশুপতির ভবনে গমন করিয়া, যথা 
দেবীরঞমন্দির ছিল, সেই প্রদেশে গেলেন। দেখিলেন অনেক 
ইষ্টকরাঁশি স্থানান্তরিত না করিলে, দেবীর প্রতিমা বহিষ্চ 
করিতে পারা যায় না। ইহা দেখিয়া ছুর্গাদান আপন পুভ্রকে 
ডাকি আনিষ্টৌন& ইষ্টক সকল অর্ধ দ্রবীভূর্ত হইয়া পরম্পর 
দি ৪৭ এখন পধ্যস্ত সন্তপ্ত ছিল। পিতাপুজে 
এক 'দীর্থিক। হইতে জলবহন করিয়া! তপ্ত ইষ্টক সকল শ্রীতল 
করিলেন, এবং বহুকষ্টে তন্সধ্য হইতে অষ্টভূজীর ,অন্ুসন্ধন 
ব্ধরঞ্ লাগিলেন । যথাস্থানে ইইকরাশি "স্থানান্তরিত হইলে 
ত্নীধ্য হইতে দেবীর প্রতিমা আবিষ্ৃতা হইল। কিন্তু প্রতি' 
মার পাদমূলে--এ কি? সভয়ে পিতা পুত্র-নিরীক্ষণ করিলেন যে, 


১৬৮ ঞ্লালিনী | 


মন্য্যের মৃতদেতে রহিয়াছে 1 তখন উভয়ে মুতদেহ" উত্তোলন 
করিয়! দেখিলেন্খ যে, পশুপতির দেহ। 

বিস্মর৯+" বাক্যের পর ছুর্গাদাস কহিলেন, »৮যে প্রকারেই 
প্রভুর এ দশা হইয়া থাকুক, ব্রাহ্মণের এবঞচ প্রতিপালকের 
কাধ্য আমাদিগের অবশ্য কর্তব্য। গঙ্গাভীরে এই দে লইর! 
আমর! প্রভুর সত্কার' ধর চল 11? 

এই বলিয়! দুইজনে" প্রভুর দেহ বস্তুন করিয় গঙ্গার 
লইয়া গেলেন। তথায় পুত্রকে শবরক্ষায় নিবৃত্ত করিয়া ছূর্গ- 
দাস নগরে কাষ্ঠাদি সৎকারের উপযোগী সমীর অনুসন্ধানে 
গমন করিলেন। এবং যথাসাধ্য সুগন্বী কাণ্ঠ ওঁঅন্যান্য সামগা? 
সংগ্রহ করিয়া গঙ্গাতীরে প্রত্যাগর্ম্ করিলেন । 

তখন ছূর্গীদাস পুত্রের আন্নকুল্যে বঙাশান্ত্র দাহের পুক্বগা নী, 
ক্রিনা। সকল সমাপন করিয়া গনী, কাষ্ঠে ভিতা রন কান্ত 
লেন। এবং তদুপরি পশুপতির মৃত দেহ গ্রাপন করিয়া জি 
প্রদান করিতে গেলেন। 

কিন্তু অকন্মাৎ শ্বশানভূমে এ কাহার আবিভাব হইল? 
ত্রাঙ্গশদ্বয় বিম্মিতলোচনে দেখিলেন যে, এক মলিনবসনধ, রুক্ষ- 
কেশী, আলুলায়িতকুত্তলা, ভল্মধূলিসংসর্গে বিবর্ণা, উন্মাদিী 
আসিয় শ্শানভূমে অবতরণ করিতেছে । রমণী ব্রাঙ্গণদিগেন 
নিকটবর্তিনী হইলেন দুগাদাস স্ভয়চিঙ্ছে, ত্িজ্ঞাদা করিলেন, 
“আপনি কে 2?” 

রমণী কহিলেন, “ন্চোষর। কাভার সত্কার করিচেছ 2১ 

ছুর্াদাস কহিণেন। “মৃত ধন্মাধিকাঁর পশুপতির |” 

রর্মণী কহিলেন, “পশুুপতির কি প্রকারে মৃত্যু হইল দি 

ছু্টীদাস কহিলেন, “প্রাতে নগরে জনরব শুনিয়াছিলাম 
যে, তিনি যবনকর্ভূক কারাবদ্ধ হইয়| কোন স্থযোগে রাত্রিকালে 
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মন্গষোর মৃতণ্ে রহিয়াছে! তখন উভয়ে মুতদেহ' উত্তোলন 
করিয়া দেখিলেন্ যে, পশুপতির দেহ। | 

বিস্মর২১ক' বাক্যের পর তুর্াৰাস কহিলেন, ৮যে প্রকাঁরেই 
প্রভূর এ দশা! হইয়া থাকুক, ব্রাহ্মণের এব প্রতিপালকের 
কায্য আমাদিগের অবশ্য কর্তব্য । গঙ্গাতীরে এই দেহ লইগ 
আমর! রা সংক্ষাব কর চল ।” 

এই বৃলিয়া দুইজনে" প্রভুর দেহ বসুন করিয়া গঙ্গার 
লইয়া গেলেন। তথায় পুত্রকে শববক্ষায় নিযুক্ত করিয়। দুর্গা- 
দাস নগরে কাষ্ঠাদি সত্কারেব উপযোগী সমাব অন্থসন্ধানে 
গমন কবিলেন। এবং যথাসাধ্য স্গন্থী কার্ট ওঁঅন্যান্য সাম) 
সংগ্রহ করিয়া গঙ্গাতীবে ্রত্যাগর্ম্ি করিলেন | 

তখন ছুর্গাদাস পুত্রের আন্নকুল্যে বঙগাশান্ত্ব দাহেব পুক্বগাদী 
ক্রিণা সকল সমাপন কবিযা সগশ্ী, কৃাষ্ঠে চিতা বচন কানিঃ 
লেন। এবং তদুপরি পশুপতিন মুত দেহ গ্লাপন করিয়। আছি 
প্রদান করিতে গেলেন। 

কিন্তু অকক্মাৎৎ শশানভূমে এ কাহাব অবিভাব হইল? 
্রাঙ্গণদ্ধয় বিম্মিতলোচনে দেখিলেন যে, এক মলিনবসনধ, রুক্ষ 
কেশী, আলুলায়িতকুন্তল1, ভক্মধূলিসংগর্গে বিবরণ, উন্মাদিশণী 
আয়া শ্শানভূমে অবতবণ কবিতেছে । বমণী ত্রাঙ্মণদিগেৰ 
নিকটবর্তিনী হইলেন । ছুগাদান সভযচিক্ে, ত্রিজ্ঞাস। কর্খলেন, 
“আপনি কে?” | 

রমণী কহিলেন, «তোমরা কাঁভাব সৎকার করিচ্চেছ $ 

ছুর্াদীস কহিপেন, “মৃত ধন্মীধিকার পশুপতির ।% 

রর্মণী কহিলেন, “পশুপতির কি প্রকারে মুত্যু হইল রগ 

ছুঙ্টীদাস কহিলেন, “প্রাতে নগরে জনরব শুনিয়াছিল্া্ 
যে, তিনি যবনকর্ভূক কারাবদ্ধ হইয়া! কোন স্থযোগে রাত্রিকালে 
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নিদেশী রাজপুক্রই বাস করেন । তাহাকে বলিও। যনোরম] 
গঙ্গাতীরে চিতারেহেণ করিতেছে--তিনি আসিয়া একবার 
তাহার সহিত সক্ষাৎ করিয়া যাউন, তাহার নিকট ইহলোকে 
মনোরমার এইমাত্র ভিক্ষা ।” 

হেমচন্ত্র মখন ব্রাঙ্মণমুখে শুনিলেন যে, মনোরম! পণুপতির 
পড়্ীপরিচয়ে তাহার "ক্মতা হইতেছেন, তখন তিনি কিছুই 
বুঝিতে পারিলেন না। দাসের সমভিব্যাহাঙ্র গঙ্গাতী 
আসিলেন। তথায় মনোরমাঁর অতি মলিনা, উন্মাদিনী মৃত্তি,* 
তাহার স্কিরগন্ভীর, এখনও অনিন্দযসুন্দর যুধাকীস্তি দেখিয়! 
তাহার চক্ষের জল আপনি বহিতে লাগিল। [শুনি বলিলেন, 
“মনোবমে ! ভগিনি! একি এ ৮4 

তখন মনোরম, জ্যোত্ল্াপ্রদীপ্ত সরোববতুল্য স্থির মৃত্তিতে 
ুদরগন্তীব ম্বরে কহিলেন, “ভাই, কুয..জন্য আমার জীবন 
তাহা! আজি চরম সীনা প্রাপ্ত হইরাছে। আজ আমি আমার 
স্বামীর সঙ্গে গমন কবব । 

মনোরম! সংক্ষেপে অন্তের অশ্রাবা স্বরে হেমচন্দ্রের নিকট 
পূর্ধবকথার পরিচয় দিয় বলিলেন, ্ 

“আমার স্বামী অপরিমিত ধনসঞ্চয় করিয়। রাখিষা গিরা- 
ছেন। আমি এক্ষণে সে ধনের অধিকারিণী। আমি তাহা 
তোমাকে দান করিতেছি । তুমি তাহা গ্রস্ত রিও | ৭,নচেৎ 
পাপিষ্ঠ যবনে তাহা ভোগ করিবে। তাখবে অল্পভাগু বাষ 
করিয়। জনার্দন শর্মীকে কাশীধামে স্থাপন করিবে | জনাদনকে 
অধিক ধন দিও না। তাহা হইলে যবনে কাঁড়িন্ন লইবে। 
মামার শাহের পর, তুমি আমার স্বামীর গৃহে গিয়া! অর্থেরল্শন 
করিও? আমি'যে স্থান বলিয়া দিতেছি, সেই স্থান খুঁড়ি- 
লেই তাহ! পাইবে । আমি ভিন্ন সে স্থান আর কেহই 


অন্িমকাঁহে)। ১৭১ 


জানে না।” এই বলিয়া! মনোরম! খ্যথার অথস্জ্ভাছে, ভাহ। 
বলিদ্ধ। দিলেনঞ 

তঞ্চন মনোরম] আবার হেমচন্দ্রের নিকট খিধীয় হইলেন । 
জনার্দনকে ও তাহার পত্তীকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া হেমচঙ্দের 
দ্বার! তাহাদিগের নিকট কত স্নেহশ্চক কথা৷ বলিয়া পাঠাই- 
লেন। 

শবে ত্া্গণেবা এমনোরমানে পাস এই ভীষণ শ্রতে 
ী বীজাইলেন ছি ছি -এরবং শাস্ত্রীয় আচারাত্তে, মনোরমা ব্রাহ্মণের 
আনীত নূতন ব্ৰু পরিধান করিলপেন। দিব্য বসন পরিধান 
করিয়া, দিব্য পরা কণ্ঠে পরিয়া, পশুপতির প্রজলিত চিত! 
১০০২৯, ভু বকে কঝিলেন্দ॥ অব নু 
আনলে নই্লিত হুতাশনরাশির মধ্যে উপবেশন করিয়া, 
“নিদাঘসন্তপ্ত কুস্সমকলিকার্‌ ন্যায় অনলতাপে প্রাণত্যাগ 
করিলেন । 


পরিশিষ্ট। 


হেমচন্দ্র মনোরম দ“ধন উদ্ধার কবিয়! স্শহার কিয়দংশ 
জনার্দনকে দিয়া তাহা দ. কাী প্রেরণ, কুরিলেন। অবশি 
ধন গ্রহণ কর্তব্য কি না, তাহা মাঁধনাচার্ঘ/২, জিদ্রাস। কন্ধি, 
লেন। মাধবাচারধ্য বলিলেন, “এই ধনের্ব বলে পতি 
বিনাঁশকারী বখতিয়ার খিলিজিকে প্রতিকল দেওয়া কর্ড 
এবং তদভিপ্রায়ে ইহ! গ্রহণও। উচিত। রক্্ণে, সমুদ্র 
উপকূলে অনেক প্রদেশ জনহীন হয় পড়িয়া আরে ৷ আমার 
পরামর্শ যে; তুমি এই ধনের দ্বারা তথায় নূতন রাজ্য সংস্থাপন 
কর, এবং তথায় যবনদমনোপশ্শ সেনা স্থজন কর। 
ততৎ্সাহাষ্যে পশুপতির শকত্রর নিপাত সিদ্ধ করিও ।% 

এই পরাষর্শ করিয়! মাঁধবাঁচার্যা দেই রাঁত্রেই হেমচন্দ্রকে 
নবদ্বীপ হইতে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা! করাইলেন। মৃণালিনী, 
গিরিজায়। এবং দিপ্বিজয় তাহার সঙ্গে গেলেন । মাধবাচার্য্যও 
হেমচগ্রুকে নৃতন রাজ্যে স্থাপিত করিবার জন্য তাহাব সঙ্গে 
গেলেন। র্লাজ্যসংস্থাপন অতি সহজ কাজ্ব হইয়া উঠিল, 
কেন না যবনদিগের ধর্মছেষেতায় পীড়িত এবং তাহদ্ধদগেরঃ 
ভয়ে ভীত হুইয়৷ অনেকেই তাহাদিগের আঁধরৃত ব্লাজ। ত্যাগ 
করিয়া হেমটন্ত্রের নবস্থাপিত রাজ্যে বাস করিতে লাগিল। 

আঁধবানার্য্যের পরামর্শেও অনেক প্রধান ধনী ব্যক্তিদ্িতশায় 
আশ্র্লইল। এইরূপে অতি শীঘ্র ক্ষুদ্র রাজ্যটি সৌষ্টবাৰত 
হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে সেনাসংগ্রহ হইতে লাগিল। 


্টারি ।্ট | 


অিবাঁতৎ বঙ্গগীযয বাজপুরী নির্মিত উইল । মণারীনী তন্মধ্যে 
মহিষী হুইয়াঞ্সে পুবী আলে করিলেন। 

গিরিজায়ার সহিত দিখ্বিজয়ের পবিণয় হইল । গিবিজায়। 
ন্বণালিনীর পরিচধ্যায় নিধুক্তা রহিলেন, দিখ্বিজয় হেমচন্দ্রের 
কাধ্য পৃপ্বুৎ নির্বাহ কবিতে" [াযিলেন | কথিত আছে যে, 
বিবাহ অবধি এমন দিনই € গা যে দেন গিরিজাষা এক আধ 
[র আঘ &-পদগিজ ₹ শরীর পবিত্র কবিয়া না দিত। 
ইহাতে য রা বড়ই দুঃখিত ছিলেন এমত নহে । ববং 
এক্রুদিন কেন সৈষন্কুরণবশতং গিবিজায়! ঝাট। মাঁরিতে ভূলিযা- 
দিলেন, ইহাতেঞ্ দিখ্বিজয় বিষণ্ন বদনে গিরিজায়াকে গিষা 
জনা কর্ড “গিরি, সমাজ তুমি আমার উপর রাগ 
ুকবিয়াছ জ1”কি ?” বস্তুতঃ ইহারা যাবজ্জীবন পরমন্থথে 
কালাতিপাত কবিয়াছিল.। 

হেমচন্ত্রকে নুন রাজ্জ্য স্থাপন করিয়া মাধবাচাঁধ্য কাম- 
পে গমন করিলেন। তথায় হেমচন্দ্রের সাহায্যে বথ.তিয়ার 
খিলেজি পরাভূত হইয়] দূরীকৃত হইলেন। এবং প্রত্যাগমনকালে 
অপমাক্জজ ও কষ্টে তাহাব প্রাণবিয়োগ হইল । কিন্তু সে সকল 
ঘটনা বর্ণন করা, এ গ্রস্থেব উদ্দেশ্ত নহে। 
_. বত্বমর্ী এক সম্পন্ন পাটনীকে বিবাহ করিয়া হেমচন্দ্রের 
নৃতন্ট্রীজো গিষ্ীপ্চবাস করিল। তথায় মণালিনীর অনুগ্রহে 
তাহ! স্বামীর ঝ্িশিষ সোষ্ঠব হইল। গিরিজায়া ও রত্বময়ী 
চিরকাল “সই” “সই” রহিল। 

ম্রণালিনী মাধবাচাধ্যের দ্বার! হৃষীকেশকে অনুরোধ করাইয়া 
মরপি্সীলিনীকে আপন রাজধানীতে আনাইলেন। মাঁন"ালিনী 
রাঁজ্পুরীমধো মৃণালিনীর সধীর স্বরূপ বাস করিতে লাশিলেন। 
তাহার স্বামী রাঁজবাটার পৌরোহিত্যে নিযুক্ত কেন । 


১৭৪ স্ণা।ননা? 


শান্তশীল যখন দেল যে, হিন্দুর এআর রাজ্য পাবার 
সম্ভাবনা নাই) 'তখন সে আপন চতুরতা ও কন্মদক্ষঃতা দেখহিষা 
যবনদিগের প্রিয়পাত্র হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। হিন্- 
দিগের প্রতি অভ্াচার ও বিশ্বাঘাতকতা ছাঁব। শীত ০৮ 
মনস্কাম সিদ্ধ করিয়া অভীষ্ট রান্গায্যে নিযুক্ত হইল। 


সমাপ্োহয়ং গ্রন্থঃ । 
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